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উতমর্থ 
২০৮৫5 ৫৪9 ১১৬০৮ 
এ-দেহের যিনি প্রাণ, 
এই জীবনের যিনি জীবনী-শক্তি ; 
যিনি প্রেরণারূপে অন্তরে থাকিয়া 
জীবন-সাধনার পথে প্রবর্তন করিয়াছেন, 
বুদ্ধিবূপে যিনি সর্বদা 
কর্তব্াকর্তব্য নিদ্ধারণ করিয়। দিতেছেন, 
বিবেকরূপে প্রতিনিয়ত যিনি 
লক্ষ্যপথে পরিচালনা করিতেছেন ; 
এই জীবনের যিনি ঞ্বতারা, . জীবন-তরণীর ধিনি কাণ্ডাব্স, 
সেই পরমারাধ্য অন্তর-দেবতা৷ 
ভ্রীশ্রীসজ্ঘনেতার শ্রীচরণে 
জীবন-সাধনার এই অকিঞ্চিৎকর অর্থ্য 
জীবন-সাধনাল পথে' 


পরম ভক্তিভরে 
উৎস্থষ্ট হইল | : 





প্রকাশকের নিবেদন 


শ্রশ্রীসজ্ঘনেতার পরম করুণা ও আশীর্ধাদে “জীবন-সাধনার পথে” 

প্রকাশিতচহইল । 
সজ্ঘনেতা শ্রীমদাচার্যদেব লেখককে জীবন-গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন 
সময়ে যে সমস্ত মুলাবান উপদেশ দান করিয়াছেন, ট্দনন্দিন জীবনের 
গতিপথে সাধনা ও কর্মের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া লেখকের 
জীবনে তাহার যে জীবন্ত ভাম্য লুচিত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ 
দিনলিপি হইতে ভাবাধ বূপারিত কবিম্না ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 
মাসিক মুখপত্র “প্রণবে” প্রকাশিত ভদ্র । তখন কয়েকখানি মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক সাগ্রহে লেখাগুলি নিজ নিজ পত্রিকায় পুমু্দিত 
করেন এবং জুপী, সাধক ও “প্রণবের পাঠকগণের মধ্যেও অনেকেই উহা 
পুত্তকাকানে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাইতে থাকেন। আমর 
তাহাদের আন্তরিক আগ্রহে উৎসাহিত হইয়া নান! প্রকার অস্বিধা 
সত্বেও “জীবন-সাধনার পথে” নাম দিনা লেখাগুলি প্রকাশে ব্রতী 
হইলাম। জীবন-পথের পথিকগণের পথচলার পক্ষে এই পুস্তিকা 
কিঞ্চিন্নাত্রও সহায়ত! করিলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । 
ইতি 


শ্রীত্রীদোল-পুণিম। 
প্রকাশক 


১৪ই ফাল্কন, ১৩৫১ সাল 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


শ্ীশ্রীসঙ্ঘনেতার অপার কৃপায় “জীবন-সাধনার পথে”্র দ্বিতীয় 
হস্করণ প্রকাশিত হুইল। 


কিঞ্চিদর্ধিক এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত 
হওয়ায় এবং জীবন-সাধনান সাধক ও স্ুধিগণ ভূয়সী প্রশংসা পূর্বক 
পুস্তকখানি সম্বন্ধে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকায় আমরা 
ইভা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহিত হইযাছি। বর্তমান সংস্করণে 
“জান, বুঝা, কথা ও কাজ,” “কর্তবনির্ণয়,৮ “আত্মপ্রশংসাই প্রকৃত 
আত্মহত্য1,৮ “আপোম-বূফা” প্রভৃতি শীধক ১১টি প্রবন্ধ ( ৭৪ পুষ্টা হইতে 
১২৩ পুষ্টার ৩২নং হইতে ৪২নং পধ্যন্ত প্রবন্ধাবলী ) নৃতন সংযোজিত 
ভইয়াছে । এই অংশটি বিশেষভারে দেশহিতেরত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
কম্মী ও পরিচালক এবং কর্মযোগাব্লহ্বী গৃহী ও সাধকদের বিশেব 
উপকারে আসিবে । আশাকরি স্বী ও সাধক, দেশসেবাদ্ধ ব্রতী কক্মী 
ও নেত। এবং ছাত্র ঘুবকগণ প্রথম সংস্করণের ন্থায় এই সংস্করণটিকেও 
সাদরে গ্রহণ করিবেন। 

পুস্তকের কলেবর বথেষ্ট বদ্ধিত হইলেও পাঠকগণের স্থবিধার জন্য 
মূল্য কিঞ্চিন্নাত্র বৃদ্ধি করা হইল। ইতি 

শ্ীশ্রীদোল-পুণিমা 


প্রকাশক 
২৩শে ফান্তন্ঃ ১৩৫২ লাল 


তৃতীয় সংস্করণ 


শ্রীপ্রীসজ্ঘ-নেতার আশীর্বাদ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ কর! হইল। 
শেষের দিকে পরিশিষ্টে সর্বসাধারণের "প্রার্থনার সুবিধার জন্য 

অনুবাদ সহ কয়েকটি প্রার্থনা-মন্ত্র ও প্রার্থনার নিয়ম সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

ধাহাদের জন্য পুস্তকখানা৷ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারা সাদরে গ্রহণ 
করায় আমরা ইহার বর্তমান সংস্করণ মুদ্রণে উৎসাহিত .হইলাম। গত 
বৎসর এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভি, পি, আই মহোদয় 
পুস্তকখানাকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন্থমোদন এবং বর্তমান বর্ষে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ ইহাকে পাঠ্যরূপে নির্বাচন করায় 
আমরা তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

যে মহান্‌ আদর্শ, নীতি, শিক্ষা ও সাধনার মহিমা-গৌরব একদিন 
ভারত ও ভারতবাসীকে বিশ্বসভায় মহার্থ আসন প্রদান করিয়া পরম 
শ্রদ্ধাহ্‌ করিয়! তুলিয়াছিল, আজ স্বাধীন ভারতের অধিবাসী বালবৃদ্ধাযুবা 
নরনারী সকলে সেই মহিমময় এতিহাকে শ্রদ্ধা ও আত্তরিকতার সহিত 
যুগোপযোগীভাবে গ্রহণ ও অন্থসরণ করিয়া সুদ চরিত্রবল, উন্নত নৈতিক 
জীবন, অটুট স্বাস্থ্য ও বলিষ্ মনুষ্যত্ব অঞ্জন করতঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়া ত্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত হউক-_-ইহাই একান্তিক প্রার্থন৷ 
ও আবেদন। ইতি 


পৌষ সংক্রান্তি 
২৯শে পৌষ, ১৩৫৩। ১ 


চিঠিপত্র ব্যবহার 


অনেকে ব্যক্তিগত জীবন-গঠনোপযোগী উপদেশ লাভের জন্য গ্রন্থ- 
কারের নিকট পত্র লিখিয়া থাকেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় খাম বা 
ডাকটিকেট না দেওয়ায় অনেক সময় উত্তর দিতে অস্থবিধা হয়। স্াতরাং 
প্রত্যেক "চিঠির সঙ্গে উপযুক্ত খাম বা! ডাকটিকেট ও ঠিকান৷ থাকা' 
আবশ্তক এতঘ্যতীত, লেখা। পরিস্কার ও সংক্ষিপ্ত হওয়] প্রয়েজন । ইতি 


প্রকাশক 


সুচীপত্র 


বিষয় 

১। মিনতি 

২। জীৰন-লক্ষ্য 

৩। প্রার্থনা তি 
৪। আদর্শ ওনীতি ... 
€। সন্বল্প 

৬। পবিত্রতা 

৭। বাক্সংযম 


৮। তি উদ রত 
৯। আত্মনিবেদন 

১০। জাগরণী 

১১। দায়িত্ব 

১২। আমাত-্াকমণ (নিকের প্রতি) 
১৩। মাভৈ: ৫ 
১৪। আত্ম-সদ্থিৎ 

১৫। ক্ষণিকের প্রতারণা 

১৬। আঘাত ( অপরের প্রতি ) 

১৭। বন্দীর জীবন-মন্ত্র 

১৮। জাগতিক নিন্দা ও গালি 

১৯। প্রকৃত ধশ্মাচ্ঠান 

২৭ । বিশ্বাস ও অবিশ্বাস 
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৯১ । মতান্তর ও মনানস্তর 

২২। দুঃখ-ছুধ্যোগ 

২৩। ছোটখাট দোষক্রটি *+ 
২৪। বিবেকী ও অরিবেকী 

২৫। জাগতিক ভালবাস। 

২৬। দুশ্চিন্তার মোহ 

২৭। কর্তব্য :সাধন 

২৮। ব্যর্থতা ও পরাজর 

২৯। চিরদিন কাহারও সমান যায় না 
৩০ | পহীয়তা 

৩১। সুখানুসদ্ধান 

৩২। জান।, বুঝ, কথ! ও কাজ ৮ ৯ ০৮৭ 
৩৩। কর্তব্য-নিণয় 

৩৪। আত্মপ্রশংলাই প্রকৃত আত্মহত্যা 
৩৫। আপোষ রফ! 

৩৬ । প্রি ও অগ্রিয় কথ। 

৩৭। দায়িত্বের অধিকার 

৩৮। নামের কাঙাল 

৩৯। কন্মী, কন্ম ও প্রতিষ্গান 

৪০। প্রশংস| ও বিরুদ্ধ সমালোচনা 
৪১। নেতা ও নেতৃত্ব 

৪২ ।আম্মনুক্ষা 

৪৩। প্রার্থনা-মন্ত ও প্রার্থনা নির্ণযু 
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দীবন গাধনার গথে 


গ্রন্হ-সন্ডিচিস্ভি 
ডাঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি 


রামতন্ লাহিউী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয় | 

ভারত-সেবাশ্রম-সংঘের শ্রম আম্মানন্দ ন্বামীজি প্রণীত “জীবন- 
সাধনার পথে গ্রন্থধানি পড়িয়া নিবতিশয় তৃপ্তি লাভ কবিলাম। 
বর্তমান যুগে জড়বাদ ৪ সঙ্কীণ ম্বাথপনুতার অদ্ি-প্রাছুর্ভীবের জন্য জীবনকে 
গভীরভাবে অনুভব করিবার প্রবুত্তি দিন দিন কমিয়! আসিতেছে । যে 
কোন স্টপায়ে অথোপাজ্জন, ভোগবিলাসের পরিতৃপ্বি ও লঘু আমোদ- 
প্রমোদের আম্বাদন মানব-ঈবনের চডান্ত সার্থবতা বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে । সমন্ত জীবন ষে একটা দুরহ ব্রতের সাপন ও উদ্যাপন এই 
সত্য আমরা ক্রমশঃ ভুলিতে বলিয়াছি। এই অবস্থায় স্বামীজির 
এই গ্রন্থখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে । ইহাতে 
গ্রন্থকার ভাবের গভীর আন্ততিকতা ও প্রকাশভস্গীর দত্ত 
ওজস্িভার সহিত মানবসীবনের কর্তব্য ও আদর্শের নির্দেশ 
দ্বিষ্বাছেন। যে সমস্ত গুণের নিক'শ না হইলে প্রকৃত সনয্যত্বের 
স্কুরণ অসম্ভব, গ্রশ্থকার “সই সমস্ত গণের অনুশীলন সম্বন্ধে অতি 
সরল ও আন্তরিকভাপুর্ণ শ্াষায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিস্জাছেন। এই নৈতিলঃ উপতেশেক পশ্চান্ুপটে আছে প্রকৃত 
ধর্মাবিশ্বীস ও ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন-_ এই পিছতেনর 
প্রতিষ্টানভূুমিই শুদ্ক নৈতিকতার মধ্যে উচ্চতর কাব্যোশকর্ষ ও 
স্াব-গভীরভার শ্রখের সঞ্চার করিয়াছে । লেখক যে প্রকৃতই 
গুরুর আসনে অধ্যাসীন হইবার যোগ্য, তাহ! প্রম'ণ হইয়াছে 
ত্বাহার আত্মজিজ্ঞাসার পরিচ্ছেদ গুলিতে । ভিনি কেবল উপদেষ্টার 
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উচ্চ মঞ্চ হইতে পরকে উপদেশ 'দেন লাই--অন্তমূখী দৃষ্টিবলে 
নিজ ভ্রঃটি-পুর্নভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন ও ভগবানের করুণা 
ও প্রসাদ যান্! করিয়। প্রকৃত শক্তির উৎসের সহিত নিজ সংযোগ 
অক্কু্ রাখিয়াছেন। 

এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে একটা প্রশ্ব জাগে । আমাদের 
দেশে ধর্দশ ও সমাজশক্তি যখন সঙ্গীব ছিল, তখন একপ প্রত্যক্ষ নীতি- 
উপদেশের সেরূপ আবশ্বাকতা ছিল না। যে দেশে রামাধণ রচিত 
হইয়াছে, সে দেশের লোককে পিতভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ 
দিতে হয় না। যেখানে সনাজ কর্মনিষ্ঠ। দু প্রতিজ্ঞ ও আদর্শপরায়ণ 
সেখানে সমাজের প্রভাব ও পৃষ্টাস্তই নীতি-উপদেশের স্থান অধিকার 
করে। বিশ্বদ্দ আবহাওয়ায় মনকে সরল রাখিলেই আপনা-আপনি 
সুস্থ ধশ্মবোধ অস্কুরিত হওয়া! স্বাভাবিক । ছুর্ধাগান্রমে আমাদের দেশে 
প্রতিবেশের সহজ হিতকর শক্তি আভ অনেকাংশে পঙ্গু হইদা পড়িয়াছে । 
দেশের আকাশ-বাতাদে আজ জীবনীশক্তি বদ্ধক উপাদান এত প্রচরভাবে 
পরিব্যাঞ্ধ নয় যে, সহভ। নিশ্বা্প্রাশ্বীলে্ই আনরা উভাকে গ্রহণ করিতে 
পারি। আজ দেশের সংস্কৃতির একা বিধবন্ত , নৃতন নূতন মতবাদের চুষ্ট 
বীজাণু আমাদের সহজ পর্মনুদ্ধিকে আজ ক্রি ও নীরত্ত করিয়। তুলিয়াছে। 
বিপরীতমুখী আকধণ মাঁজ আমাদিগকে আমাদের চিরস্তন প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে 
কোন অন্ধ রসাতলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । কাজেই আবার 
প্রচারকের প্রয়োজন হইয়াছে, বে চিরপরিচিভ সতাগুলি আমরা 
জীবনে বিস্মৃত হইতে চলিয়াছি, সেগুলির মহিমা আবার ঘোষণা 
করিতে হইতেছে-_ রোগের প্রতিষেধক ওষধ ব্যবহার করিতে 
হইত্েছে। হয় ত এবপ গ্রন্ছের আবির্ভাব আমাদের অধ্যাত্ম- 
জীবনের গ্লানির পরোক্ষ পরিচয় । কিন্তু তথাপি ব্যাধিজর্জভির 
সমাজে এই হিতকর ওবপের প্রয়োজনায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্বীকার করিতে বাধ্য। 
পুক্তক প্রাণির স্থান 
ভারত সেবাশ্রম সডঘ শ্রী শ্লপুমার বন্দোপাধ্যায় 
২১১ রারবিহারী এডিনিউ 
রঠলিগঞ, কলিকাতা 





গালা সীম হ্বামী সহ্ালল্ছ্ী লভাহাজ। 


জাবন-সাধনার পথে 
মিনতি 


পশ্চাতে অনাদি অতীত, সম্মথে অনন্ত ভবিষ্যৎ $ মাঝে এতছুভয়ের 
সংযোগসেতুরূপে ক্ষণিক “বন্তমান" প্রতিনিয়ত তিলে তিলে পলে পলে 
অজ্ঞত ভবিষ্যতের বুক চিরিযু! দিন রাত্রি ছুটিয়া চলিয়াছে অবিরাম 
অবিশ্াম ছুনিবার গতিতে 1 জীবনের ঘনঘোর কুজ্বাটিকামর় অন্ধকার চ্ছন্ন 
এই ভুর্গম পথে, হে প্রেমময় প্রো! তুমিই আমার আশ্রয় অবলম্বন , 
বিপদে-আ পদে, সম্পদে-নিরাপদে তুমিই একমাত্র সহায়, সুহৃদ, আন্মীর, 
আপনার জন। শুধু তাই নম, এই জীবন-তরণীর তুমি গতি-মুন্তি, 
তুমি পরিণাম-পরিণতি- তুমিই কীগারী। 

হে দয়াময়! জীবনের এই বিদ্বসঙ্কুল সুদীর্ঘ গতি-পথে ঘি দুন্নল্‌ 
প্রাণমন আমার শ্রান্ বিপধ্যস্থ হইয়। পড়ে, তবে তোমার স্লেহপিক্ত 
অমৃত পরশ বুলাইয়া! দিও । অজ্ঞান অহংএর প্রমন্ত অহদিকায় উম্ম 
ইয়। দুর্বদ্ধি-বশে যদি কখন তোমার নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বিপথে 
ছুটিয়] যাই, তবে হে ককুণানিধান! তুমি আমায় ত্যাগ না করির। 
তোমার কাছে ফিরাইয়াঁ লইও। আমি অবোধ জীব, শিশু সন্তান 
তোমার, আমা শত অপরাধ, সহস্্ দোষক্রটি মাঁজ্জনা করিয়া তোমার 
শ্রীচরণে স্থান দিও। প্রলোভনের কুহকে ভুলিয়া, তোম।র পবিত্র স্বৃতি 
বিশ্বত হইয়! যদি পাপের পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যাই, তবে হে 
জীবননাথ 1! করুণা করিয়া! তুমি একবার তোমার স্থকোমল কোলে 
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তুলিয়া লইও। দুর্বিষহ জালামালায় জলির] পুডিয়। অন্তর বদি 
ছাই হইয়! যায়, স্থৃতীব্র যাতনা-বেদনায় জীবন যদি কখনও ছুর্ববহ 
হইয়! উঠে, তবে তোমার শ্ুশীতল করম্পর্শে অন্থরের সমস্ত জালা 
জুডাইয়! শান্তি ও সাত্বনা দিও । 

কি আর বলিব, হে নাথ! তুমি শন্তধ্যামী, আমার অন্থরের 
নিভৃত চিন্তা-তরঙ্গ, নিতান্ত গোপনীয় ভাবসমূহ সমস্তই তুমি আমার 
চেয়েও বেশী জান। তাই তোমার শ্রাচরণে শেষ মিনতি--জীবনে- 
মরণে, শরনে-স্বপনে, এই দেহ-মন-প্রাণ দ্বারা বেন তোমারুই ইচ্ছা 
সাধিত হয়, দেনন্দিন জীবনের প্রতি খাসপ্রশ্বাসটী যেন নিঃসক্ষোচে 
তোমারই আদেশ-পালনে ব্যয়িত হয় । প্রাণের সকল তারে আজ 
তোমারই দিব্য রাগিণী »ঞ্কারিঘা উঠক, সমন হৃদ আজ তোম।রই 
জয়গানে পরিপূর্ণ হউক, জীবনের এই প্রথম বাত্রাপথে তোমাৰ 
আশ্রিতের এই ক্ষীণ কঠ মহোল্লাসে ভোমার অপার মহিমা বিঘোধিত 
করুক। 


জীবন-লক্ষ্য 


ক্ষুদ বীজের ভিতর যেমন মহাঁষহীরুহের বিরাট কয় আত্মসঙ্ষোচ 
কবিরা লুক্কার়িত থাকে, তেমনি এই ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরেও 
আত্মসস্কোচ কণিয়া ঘুমাইয়া' থাকে তাহার অনন্ত এক্তিমান ভূম। 
আক্সা। সঙ্কুচিত কোরকের বুকে স্থপবিস্ফুট পুষ্পের সৌন্বধ্যস্থুধমাব 
আত্মগোপনের মত এই ক্ষুদ্র রক্তমাংসের শরীরের ভিতরেই মহামানবের 
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'পূর্বব মহত্ব ও দেবৌপম চরিত্রমাধুধ্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। 
এই সঙ্কুচিত ঘুমন্ত মহান্‌ আন্মসত্তাকে জাগ্রত কনিয়! মানুষের বিরাট 
সম্ভাবনাকে স্থপরিস্ফুট সুপরিণত রূপ দেওয়াই জীবনের চরম 
সার্থকত| ৷ যান্গষ যখন তাহার এই বিন।ট ভূমান্বদপকে উপলব্ধি 
করে, তখন সে আর ছ্ন্বমোহ গ্রস্ত, কামন।-বাসনা-তাডিত, রিপু-ইন্ডিয- 
শ[সিত, রোগ-শোক-ক।তর, মবুণ-ভীরু তুর্ববল মান্ঠটষ নর, তখন সে 
ছঃংখশেকক-মোহাতীত, জরাব্যাধিমুক্ত, রিপু-ইন্দ্িয়-খাসক, মৃত্ট্যুয়ী 
এহাবীর। জগতের কোন শক্তি তখন তাভাকে শাসন করিতে পাবে 
না, কোন প্রলোভন তাহাকে প্রলুন্ধ করিতে সক্ষম হর না, কোন ছুঃখ- 
দৈন্, অন্খ-অশাপ্তি, পাপত।প, ভয-ভাবনা! নিকটে আানিতে সাহস 
পার না; প্রবল প্রতাপাপ্থিত সমাটের পদতলে লুণ্ঠিত ভঁত্যের মত 
সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি সসম্মে আসিয়া তাহার পাদমূলে আশ্রয় ভিক্ষা করে, 
ননুযাত্র ও মহত্ব গঙ্গা যমুনার পবিভ্র পারার মত পরস্পর সম্মিলিত 
হইর়। তাহার জাগ্রত ভমান্বরূপে মিশিয়া সাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থ সৃষ্টি 
রুবে। 
“ভুমৈব স্ুখং বালে সৃখমস্তি |” 

ভম। বিরাট মহান্‌ য, তা'তেই স্থখ শান্তি আনন্দ, আর অল্প 

সামান্য ক্ষু্ধ যাহ], তাহাতেই শোক-ছুঃখ-অস্থখ-অশাস্তি | 
“যো! বৈ ভূমা! তদমৃতমথ বদল্পং তন্মস্ত্যংৎ |” 

মার ভিতবে, মহাঁনের ভিতরে অমৃতত-চির ভ্মবন্ধের অক্ষর 
বীজ নিহিত, আর অল্প সামান্য সম্কীর্তার ভিতরেই সুনিশ্চিত প্বংস, 
'মহামৃত্যু । অনন্ত শক্তির আধার মানুষ বখন তাভার এই বিরাট 
স্বরূপ ভুলিয়া, চরম ছুরভীগ্যবশে জীবনের এক অসাবধান দুর্বল মুহূর্তে 
'নিজেকে “অল্পের (সন্কীর্ণতার ) মধ্যে আবদ্ধ করিয়। পিঞর(বন্ধ হয় 
তখন সে শুধু তার আত্মশক্তির অপব্যবহার ও আন্মসত্তাকে লাঞ্ন। ও 
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অপমানই করে না, মহামৃত্যুকে বরণ করির। লইয়া করে চিরদ্বণ্য 
নিন্নজ্জ আত্মহত্য।। যে মানুষ অসামান্য পৌরুষবলে অস্বাপা সাপন 
করিয়া সমগ্র জগতে একটা আলোড়ন হ্ষটি করিতে শক্তিসম্পন্ন, 
যার তপোলন্ধ অত্যন্ভূত বীধাবিভূতি বিশ্বপ্ররুতিকে আয়ত্তে আনিয়া 
ইঙিতে পরিচালন করিতে সমর্থ, যাহার স্থবিকশিত জাগ্রত ব্যক্তিত্বের 
বিপুল প্রভাব সর্বধ্বংমী মহাকালকে ও অগ্রান্হ করিয়া জগতের বুকে 
অক্ষর আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, সেই দুর্জয় ভূমাশক্তির আধা 
মান্ষ বদি তার সমস্ত শক্তি স্বীয় উদরপৃত্তি ও নিদিষ্ট মুষ্টিমেয় 
করেকটি লোকের ভবণ-পোধণে সীমাবদ্ধ করে তবে তাহা আম্মহ্ত্য। 
নয়তো কি? যে মানুষ সনগ্র বিশ্বমানবকে শাশ্বত শান্তি ৪ কল্যাণের 
অমৃতান্ন পরিবেষণে পরিতৃপ্ত করিয়া চিরন্কন অশাপ্তির দাবদাহ 
নির্বাপিত করিবে, সে যদি শুধু ইন্দ্রির-স্থখ-সম্তোগ-চেষ্টার আত্মনিয়োগ 
করে তবে তাহ। কি তাহার সামর্যের অপচয় নয়? শুপু আহার- 
নিদ্রাভয়-মৈথুনই কি জীবনের একমাত্র কাম্য বা করণীয় কশ্ম? শ্তধু 
রিপু-ইন্দ্িয়ের পাশবিক চত্রিতার্থতায়ই কি একমাত্র তৃপ্তি--একমাত স্থুখ % 
মানব কি কেবল ইহার জন্যই জন্মগ্রহণ করে ও বাঁচিয়া থাকে * না, 
তাহার জীবন্রে অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর উদ্দেখ্য, মহন্তর প্রয়োজন আছে? 
স্থেচ্ভাবিচরণশীল প্রচণ্ড প্রতাপশালী পশুরাজ সিংহের শঙ্খলিত জীবনই 
কি বাঞ্চনীয়? অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান স্বাবীন বিহঙ্গের পি্ভরাবদ্ধ 
জীবনই কি শান্ছিদারক ? ন্বর্ণপিঞ্জর, ন্বর্ণশৃঙ্খল ও অনায়াসলন্ধ আহার্ধ্যই 
কি তাঁর নিকট তৃপ্তিকর? আত্মন! একবার দ্ীরভাবে, শান্ত মস্তিষে 
চিস্ত! করি৷ দেখ । 

দাসন্বভাবসম্পন্ন ছুর্বল জাতি যেমন পরাধীনতার অহিফেন সেবন 
করিয়া “স্বাধীন জীবনের শান্তি ও আনন্দ তুলিয়া যায় এবং 
পবাধীনতাকেই একমান্র শাস্তির কারণ বলিয়া মনে করে, তেমনি 
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এন্দ্িয়ক হুখসস্ভোগে মন্ত, মোহাভিভূত মানুষও ইন্দরিয়াতীত ভূমার 
নন্ত শান্তি পারাবারের কথা ভুলিয়া একমাত্র ক্ষণভঙ্গুর “আঁপাত- 
মনোরম পরিণাম ভয়াবহ” ভোগস্থথকেই প্ররূত স্থথ বলিয়! ভুল করে। 
কিন্ত যেনুহ্বন্তে বাকালের নিশ্মম আঘাতে বিষয়সস্তেোগরূপ বঙ্গীন 
নেশ। ছু'টয়া যার, স্ধূভ পাশবদ্ধ কেশরীর ঘত বদ্ধজীবনের বন্ধন- 
বেদনা মান্য অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সেই মুহুর্তেই 
“ন্র্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিগ্রাদিব কেশরী,”-_সিংহ বেমন সরোষে 
পিগ্র ভঙ্গ করিদ। মুক্ত প্রান্তরে বাহির হইয়া আমে, রোগশোকবদ্ধ 
মানব তেমনি সংসারঞ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ত্যাগের পথে-শাস্তির 
ন:জ্য ছুটিয়া আসে, সর্ধবন্ধননুক্ত স্বাধীন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল 
অ:নন্দ আন্বাদন করিয়। বন্য ৪ কতার্থ ভয়। শুধু তাই নয়, এতদিন সে 
ঘের মোহের বশে যে রিপু-ইন্দ্রির়ের দাসত্ব করিতেছিল, 
মই রিপুইন্দিরই অন্তগত ভ্ত্যের মত তাহার আদেশ পালন 
করিতেছে দেখিয়! এব প্রত হইয়াও সে এতদিন তাহারই ভত্যের 
সত্ব করিয়াছে বুঝিতে পারির| বিশ্মিত ও লঙ্জিত হর । ' 

আত্মন। সন্দপ্রকার দাসত্ব, পরাধানতা ও আত্মবিস্থৃতির মোহ- 
কবল হইতে আম্মোদ্ধার করিনা অন্তনিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত 
করিয়া তোল, ইহার ভন্য যত কঠোর মূল্যই প্রয়োজন হউক ন। 
কেন তাহা দিতে প্রস্তভ হও । আজ যাহ] দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়। 
মনে হইতেছে, তাহাই নিরন্তর সাধন! ও অভ্যাসের কলে স্ুমাধা ও 
সম্ভব হইয়া উঠিবে। তবে ইহার জন্য চাই বিরাট উদ্যোগ, অনন্ত 
আসীন ধেবা, অদম্য অফুরস্ত উৎসাহ উগ্ধম অধ্যবসার। জীবনের 
লক্ষ্য-সাধনায় সিদ্ধ পূর্বতন কৃতী মহামানবদের ভিতর যে শক্তি- 
সামর্থ্য ছিল, তোমার ভিতরেও মেই শক্তি-সামর্থ্যই বিদ্যমান । এখন 
চাই শুধু তাঁহার অনুশীলন, কাঁধ্যসিদ্ধির উপযোগী চেষ্টা যত্, আত্ম- 
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ত্যাগ ও ছুঃখকষ্ট বরণ দ্বারা তাহাদের মত সাধনার যথাযোগ্য মূল্য 
ঘান। 
সাময়িক ছুংখ-ছূর্বলতা বা প্রাথমিক অরুতকাধ্যতায় হতাশ 
হইও নাঁ। কঠোর প্রতিজ্ঞ ও বঙ্ধদৃঢ় সঙ্কলপ সহায়ে লক্ষ্য-সাধনে প্রবৃ্ 
হও । মনে রাখিও-- 
“উদয়তি বদি ভান্ুঃ পশ্চিমে দিগ বিভাগে, 
বিকশতি যদি পদ্মৎ পর্বতানাং শিখাগ্রে | 
প্রচলিত যদি মেক্ুঃ শীততাং যাতি বহিঃ, 
ন চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদ[চিং ॥” 
নুর্ধ্য ষদি পশ্চিম গগনে,উদ্দিত হয়, পর্ববত-শিখনে যদি পদ্ম প্রন্ষ টিত 
হইতে আরম্ভ করে, মেরু পর্বত বছি স্থানান্তরে গমন করে এবং 
অগ্রিও যদি শীতলত। প্রাপ্নু হয়, তথাপি প্রক্কত সঙ্জন ব্যক্তির বাক্য 
কখনও অন্যথা হয় ন। | 
--লক্ষ্য-সাধনের এই দঢতাই মানষককে সিদ্ধির গৌরব প্রদান করে। 





প্রার্থন! 


উপাসন! আত্মার খাছ, প্রার্থন। প্রাণের অমৃতরসায়ন। জীবনের 
ঘোর দুগ্গিনে, দুঃখ-টৈন্য-অন্ুখ-অশাস্তি-হাহ!কারের মাঝে প্রার্থনাই 
মান্ছষের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন । অনাহারক্রিষ্ তুর্বল শরীর যেমন 
দৈনন্দিন আহীরের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পন্রিবদ্ধিত হয়, তেমনি জন্ম- 
'জন্মাস্তরের বুতুক্ষিত পাপতাপক্রিষ্ট দুর্গত মানবাত্মাও প্রার্থনার দ্বার! 
সুস্থ, সবল, সজীব ও নৃতন তেজে উদ্দীপ্ত হইয়! উঠে। 


প্রার্থনা ৭ 


বিবিধ ঘাত-সংঘাত, জ।লা-বন্বণায় যখন হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন হইয়া 
যার, বিভিন্ন রকম বিপদাপদ বিষাদ-অবসাদে প্রাণমন যখন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, প্রাণপাতী পরিশ্রম, চেষ্ট-যত্ত্, উদ্যোগ উৎসাহ সমস্তই যখন 
নিদারুণ ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়, হতাশা-নিরাশার নিষ্ঠুর আঘাতে 
জঙ্জরিত হইয়া যখন নিতীস্ত অসহায় ভাবে শুধু মরণের প্রতীক্ষা 
দিন গণিতে ইচ্ছা হয়। তখন--জীবন-মরণ-সমন্যার সেই নিদারুণ 
চুঃসময়ে একটিবার কেবল হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও, সমস্ত প্রাণমন 
ঢাশিয়। শ্রাভগবানের রাতুল চরণে আকুল প্রার্থনা নিবেদন কর, 
আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়ে সমস্ত অন্তর দিয় শ্তাহার শরণ গ্রহণ, আশ্রয় 
ভিক্ষ| কর, দেখিবে, মুহূর্তের ভিতরে যেন কাহার স্সেহশীতল হস্তের 
শান্ত ্িগ্ধ স্পর্শে অশান্তির দাবদাহ নিভিয়া গিয়াছে, সমস্ত জালামালা- 
বিষাদ-অবসাদ দূর হইয়া অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নির্মল শান্তির 
অনাবিল ধান। ঝির ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কে যেন তোমার 
আধার পথ আলো করিয়া পর্ধবতপ্রমাণ বাধাবিপদ্‌ ঠেলিয়া আগে 
আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে । 

দ[ও, আপনাকে সম্পূর্ণ বিক্ত করিয়া, মুক্ত করিয়া, উজাড় করিয়া 
নিঃশেষে উর শ্রীচরণে ঢালিয়া দাও, প্রার্থনা ও উপাসনার ভিতন্র 
দিয়া তাহান সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হও, অন্তরকে সর্বদা পূর্ণরূপে 
তার প্রতি উন্মুখ করিয়। রাখ, তবেই নিমেষের মধ্যে তার কপার 
বৈছ্যতিক স্পর্শে তোমার হতাশা-বিপধ্যন্ত প্রাণমন সবল সতেজ 
হইরা উঠিবে, তাহার অহৈতুক করুণাধারাঁয় অভিসিঞ্চিত হইয়া সমগ্র 
জীবন-জনম পন্য ও কতার্থ হইয়! বাইবে। 


আদর্শ ও নীতি 


আদর্শ ও নীতিই মানুষের প্রকৃত জীবনীশক্তি, পপ্রাণ-প্রবণ | 
প্রত্যেক মানব, সমাজ ও জাতি খাঁটি শক্তিমান হয়, সত্যিকার ব[চ। 
বাচিয়া থাকে তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও নীতির ভিতর দিয়া । 
যে মানুষ ও যে জাতি যতদ্দিন পথ্যন্ত তার মহান্‌ আদর্শ ও নীতিকে 
প্রাণপণে আকৃ্ড়াইয়। ধরিয়া থাকে, ততদিনই সে থাকে জগতের ঝুকে 
হুঞ্জয়, দুদ্ধর্ষ, দুরতিক্রমা, অপরাজেয় । বাস্্রীয় অধিকার হ্থলিত হইলে 
সতেজ প্রাণশক্তি তাহার দুর্বল হয় না, কঠোর নিধ্যাতন-নিপীড়নে ও 
প্রবল জীবনীশক্তি কখনও লোপ পায় না। অটুট প্রাশশক্তিন প্রাচুষ্যে, 
মহান্‌ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের জীবন্ত প্রভাবে সে মবণছন্ধী ভইয়। 
মহাকালের বুকে নির্ভয়ে বীরের মত বিচরণ করে, স্বীয় বিজেতাকে পথ্যন্ত 
আদর্শ-সমৃদ্ধ মহাজীবনের মন্ত্রে দীক্ষ! দান করিয়া শিষ্যন্বে বরণ করিঘ। 
লয়; জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

প্রকৃত মানুষ যে, মহান্‌ আদর্শ ও নীতিকেই নে জীবনের প্রবতাব 
বলিয়া গ্রহণ করে৷ মংস্য যেমন জলশৃন্য হইয়৷ বাচিতে পানে না, প্র 
মানুষও তেমনি মহান আদর্শ ও নীতি ব্যতীত জীবন ধারণ কারতে 
সক্ষম হয় না। আদর্শনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এইজন্য যেকোন সময় 
যেকোন বিপদ বরণ করিয়া! লইতে প্রস্তুত হর ॥ কোন অত্যাচার উতৎ- 
গীড়নকে সে ভয় করেনা, লাঞ্ছন। বাতি গ্রাহথ করে না, মৃত্যু আঙির। 
সম্মুখে উপস্থিত হইলে অন্তরঙ্গ বন্ধুর যত হাসিমুখে সাদরে তাহাকে 
আলিঙ্গন করে; কিন্তু জীবনের আদর্শকে কখনও সে পরিত্যাগ করে না। 
বিদ্যুদঝলসিত, অশনিমন্দ্রিত কালবৈশাখীর প্রলর়ঝঞ্চামস্তকে ধারণ করিয়।, 
আততায়ীর গুপ্ত ছুরিকা পশ্চাতে রাখিয়া, শক্রর শাণিত রুপাণের মুখে 


আদর্শ ও নীতি ৯ 


নির্ভয়ে সে আগাইয়া চলে, কপণের ধনের নত স্বীয় আদর্শ ও নীতিকে 
বুকে জড়াইয়। ধরিয়া । নিষ্ঠুর নিধ্যাতনের কণ্টক-মুকুট সে আনন্দে মাথার 
তুলির। লয়, 'পারকে' অন্তরের গোপন্‌ অন্তরালে সযত্বে আগ.লাইন্রা রাখির। 
ত্যাচারীর কোষদুক্ত উদ্যত তরবারির নিম্নে শির আগাইয়! দেয় | 

মাদর্শের জন্য মরণ-_সার্থক মরণ; সে তো মরণ নয়--অমর জীবন । 
ভাই বিপদের কৃষ্তমেঘ যতই গাঢ়তর হর, নিধ্যাতনের শিশ্বমভা যতই 
নিষ্টরতর হইতে খাকে, আদর্শের পূজারী নিষ্টাবান্‌ সাধকের প্রাণমন ও 
ততই বিপুল উল্লাসে মাতিয়। উঠে। তখন তার সেই বজগন্ঠীর হস্কানে 
ভয় ভীত হইন্। পল!রন করে, মৃত্যু আসিয়। “অন্তহীন” প্রাণের" সন্ধান 
দির! বিদার লর। তার “অমন মরশ* (রক্তবীজের মত) সহস্র সহমত 
মাদর্শপরায়ণ নৃতন মানুষ স্ষ্টি করিয়। জাতির জীবনে অক্ষর হঈয়। 
বচিয়া থকে । 

মহান্‌ আদর্শের অন্শীলন, উত্তম নীতির অনুসরণ দ্বারাই মানুষ প্রকৃত 
মহত হয়, সমাজ ও জাতি প্রকৃত শ্রে্ঠত। অঞ্জন করে। যে জাতি ও সমাজ 
যত বেশী ও ষত বড মহান্‌ আদর্শ-সম্পন্ন মানব দান করিতে পারে, মেই 
জাতি ও সমা'জই জগতের নিকট তত বেশী শ্রদ্ধা ও গৌরব লাভ করিয়!] 
থাকে । জগৎ মাজষের পূজা করে না, পূজ। করে মহান আদশের ; 
জগত মানুষকে শ্রদ্ধা দেখায় না, শ্রদ্ধ। দেখার শ্রেষ্ঠ মহবকে। আদর্শহীন 
মানুষ যে--সে তে! মৃত শব, এজগতে কেহ তাহার দিকে ফিবিয়। 
তাকায় না। পক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ জন্মে, মরে; কি আসে 
বার তাতে? মাছষের মত মানুষ, খাটি আদর্শবান পক্ষ একজন 
জন্মিলে স্মগ্র জগতে তোলপাড়ের স্ষ্টি হয়, জাতির শিরার শিরার 
নব বসন্তের পুলক শিহরণ জাগে, সমাজের বুকে নৃতন জীবনের স্পনন 
দেখ] দেয়, দিকে দিকে দেশে দেশে মহ1-ভাবের প্লাবন বহিয়। বায়, সমগ্র 
জগৎ সেই মহান্‌ ব্যক্তিত্বের শক্তিময় স্পর্শে সজীব হইয়া উঠে। তখন 





১০ জীবন-সাধনার পথে 


জাতীয় জীবনে এক নৃতন অধ্যারের সুচনা হয়, সহস্্াব্দের ঘুমন্ত জাতি 
জাভ্যজড়তা বিষাদ-অবসাদ বাড়িয়া ফেলিয়া নৃতন বিক্রমে জীবনের 
পথে অগ্রনর হইতে থাকে । সমগ্র মানব-জাতি নবজন্ম লাভ করিয়া 
ধন্য হয় । 

আত্মন্‌! প্রকৃত জীবন চাঁও? তবে স্বীয় আদর্শকে প্রাণপণে 
আকৃড়াইয়। ধরিয়া থাঁক। মানুষ চিরকাল বাঁচে না, আদর্শই চিরকাল 
বাচিয়া থাকে । বাঁচিতে হয় তো আদর্শকে নিয়! বীচিয়া থাক, মরিতে 
হয় তো আদর্শ নিয়াই মন্রিয়া যাও। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে, 
জাগরণে-বিচরণে আদর্শই তোমার সাথী, নীতিই পরম স্থ্হদ্‌, বন্ধু। 
আদর্শকে তুমি রক্ষা করিলে আদর্শ ও তোমাকে রক্ষা করিবে, নীতির 
( 0:101015 ) জন্য প্রীণ বলি দিলে শত শত প্রাণ তোমার পশ্চাতে 
দাড়াইবে। স্থতরাং বুথা মোহে মুগ্ধ না হইয়া, ভোগ-মবীচিকার পশ্চাতে 
ন] ছুটিয়া আদর্শের সাধনায় আম্মনিয়োগ কর, নীতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
কর; তুমি কৃতার্থ হইবে, সমাজ ও জাতি নবজন্ম, নবজীবন লাভ করিয়া 
মহীয়ান্‌ গরীয়ান্‌ হইয়া উঠিবে। ও শম্‌ 


সকলে 


সম্থল্পই সাধকের জীবন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই সঙ্কল্পের প্রাণ । জীবন-পথের 
অভিষাত্রিগণ ! আজিকার এই স্ভমুহূর্তে-নববর্ষের নৃতন প্রভাতে 
তোমরা তোমাদের জীবনের সঙ্কল্প-মন্কে আবার একবার নৃতন করিয়া 
ধান কর। ন্বর্ণকে যেমন অগ্রিতাঁপে শোধন পূর্বক মালিন্য দূর করিয়। 
উজ্জ্বল ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়, তেমনি মানুষের অভীষ্ট- 


সহ্কল ১৩ 


সিদ্ধির সঙ্ল্পকেও প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতি বর্ষের নবীন উধায় ধ্যানদার। 
অবসাদ ও মালিন্য দূর করিয়া নৃতন করিয়া জাগ্রত জীবন্ত ও কার্যকরী 
করিয়! তুলিতে হয় । 

স্বার্থ-কালিমা শূন্য, ইষ্টনিষ্ট, শুদ্ধ সাঁধকের নির্মল হৃদয়ে যে পবিত্র 
সন্বল্প জাগ্রত হয়, তাহা! কখনও ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় না । কেননা, সেই 
সঙ্ক্নের পশ্চাতে ভগবদিচ্ছারই মহান্‌ দ্যোতনা থাকে; তাই সিদ্ধি 
সেখানে সুনিশ্চিত । কিন্তু জড়ের মত নিশ্টেষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিলে, 
অথবা কাপুরুধের মত শুধু ভাবিয়। ভাবিয়া কাল কাটাঁইলে চলিবে না। 
ইহার জন জীবন পণ করিতে হইবে, সর্বপ্রকার ছু'খদৈন্তকে বরণ করিয়। 
লইয়া উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে । “কখনও কোন মুহুর্তে যদি স্বল্প 
হইতে বিচ্যুত হইতে হর, তবে তাহার পূর্বে ষেন তোমার জীবনলীলার 
অবসান হর"-এমানতর দরঢপ্রতিজ্ঞার বলে সক্কল্পকে সর্বদা জাগ্রত 
সচেতন রাখিতে হইবে । কেননা, আরন্ধ ব্রত উদ্যাপন, আদর্শ জীবন- 
সাধনার সম্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাধকজীবনে কঠোর পরীক্ষা! সুরু হয়। 
চতৃদ্দিক হইতে বাধাবিত্ব বিপদাপদর আসিয়। সাঁধককে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার 
জন্য ভীমবেগে আক্রমণ করিতে থাকে, সময় সময় তাহ! এমনি চরমে 
উঠে যে, সাধকের ব্যক্তিত্, বৈশিষ্ট্য, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যস্ত দলিয় 
পিষিয়া ডাইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। নিদাধ-মধ্যাহ্ের প্রচণ্ড 
মার্তগ যেমন দ্িবাবসানে ক্লান্ত ও নিশ্রভ হইয়! পশ্চিম গগনে ঢলিয়' 
পড়ে, তেমনি সঙ্বপ্প-সাধনার লাহসী সাধক, জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী ও 
সময় সময় আঘাত-আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়! ক্লাস্তিভরে এলাইয়া পড়ে । 
তখন সেই নিদারুণ অবসাদের সময়, জীবনের সক্কল্প-মন্ত্রকে বার বার 
স্মরণ ও গ্রহণ করিয়!, হতাশাচ্ছন্ন দুর্বল মন-প্রাণকে সবল সুস্থ করিয়! 
বিজয়ী বীরের মত আবার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অভিযান করিতে হয়। 

হতাঁশার দমিও"না, নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িও "না, আঘাত-আক্রমণে 


১২ জীবন-সাধনার পথে 


বিচলিত হইও ন1। সীতার মৃত কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়!, 
মহাবীর হনুমানের মত দুস্তর বারিধি অতিক্রম কবিয়াই তোমাকে 
সম্কল্পের সাধনীয় সাফল্য লা করিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখি, 
প্রতিনিয়ত শয়নে, স্বপনে, জাগরণে প্যান করিও-_প্রহলাদের দুঢ়তা, 
আর তথাগত বৃদ্ধের সেই মহা সঙ্কল্পমন্-_- 
“উহাসনে শুয্যতু মে শরীরং 
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ বাত । 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-ুর্লভাং 
নৈবাসনাৎ্ কারমতশ্চলিষ্যতে ॥৮ 
শরীর শুফ হয় হউক, অস্থি-চম্দ মাংস ধ্বংস হইয়| যার বাউক, 
তথাপি সেই বহুকল্পদুলভ বোধি ( আন্মজ্ঞান ) লাভ না করিয়। কিছুতেই 
আমি আমার এই আনন ত্যাগ করিব না। 
এই প্রকার বজ্রদুঢ় সন্কল্পের বলে ভগবানের আসন টলিয়া উঠে, 
তিনি স্বয়ং আসিয়া সাধকের কে সিদ্ধির বিজয়-নাল্য পরাইয়া সন্কল্প- 
সাধনার গৌরব দান করেন । 


পবিত্রতা 


ধশ্মজীবন গঠনের জন্য চাই “পবিত্রতা পরিপূর্ণ পবিত্রতা । সর্ধদ| 
সর্ববতো ভাবে দেহমন-প্রাণের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে, চিস্তা বাক্য 
ও কাধ্যে ম্পূর্ণ নিষ্লুষ হইতে হইবে। 

পবিত্রতাই মানুষের প্রকৃত জীবন, পবিভ্রতাই মানবচরিত্রের প্রক্কৃত 

ভূষণ, পবিত্রতাই সত্যিকার শাস্তি ও আনন্দ, পরিপূর্ণ পবিত্রতার ভিতরেই 


পবিত্রতা ১৩ 


মান্থষের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য, বলবীধ্য, সৌন্দর্য ও মাধুধ্য বিদ্যমান । 
স্তরাং জীবন পণ করিয়া এই মহান্‌ পবিভ্রব্রত পালন কর। ধৌত 
বন্ধের মত শুভ্র নিফলঙ্ক হও, শারদ প্রভাতের সগ্ভবিকশিত শেফালির মৃত 
নিশ্মল, হুগদ্ধি, মনোরম ও স্থুমনোহর হইয়া সমগ্র দিগেশ তোমার 
পবিত্র মধুরভাবে আমোদিত করিয়া! তোল । 

সর্বদা জপ কর পবিত্রতা পবিভ্রত। চিন্তা কর পবিভ্রতা পবিব্রত" 
ধান কর :পবিত্রতা পবিভ্রত। । এমনি করিয়! নিজের অন্তরে বাহিরে, 
নিজর চতুর্দিকে এক মহ1 পবিত্র আবহাওয়া, একট] বিশুদ্ধ পরিবেশ 
স্থ্টি কর, আর সর্বদা তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়। পারিপাশ্বিক 
পঙ্ধিলতার আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ । 

যখন যেখানে যাইবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে একট! পবিত্র পরিম গুল, 
একট] আবহাওয়! বহন করিয়া লইয়া যাইবে, যখন যাহা! কিছু করিবে, 
এই পবিত্র পরিবেশের ভিতরে থাকিয়া করিবে; তোমার পবিত্রতার 
প্রভাবে বাহিরের চতুগ্পার্বস্থ পন্ধিল আবহাওয়া ও মালিন্তকে পবিভ্রতায় 
রূপান্তরিত করিয়া তোমার নিকট হইতে সর্বদা চতুর্দিকে একটা 
প্রবল পবিত্র ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিবে । 

সর্ববন| পবিত্র চিন্তা! কর, পবিভ্র ভাবনা ভাঁব, পবিত্র কাঁজ ও সকলের 
সহিত পবিত্র আলোচনা কর: পবিত্র কথ! বল, পবিত্র বস্তু দর্শন, পবিত্র 
বিষয় শ্রবণ ও অধ্যয়ন কর, পবিত্র সঙ্গ, পবিত্র স্থানে বসব।স কর। পবিত্র 
জিনিষ গ্রহণ ও পবিত্র খাদ্য আহার কর। এমনিভাবে অন্তরে বাহিরে 
স্ববদা সর্ধত্র পবিত্রতার সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া যখন তুমি পবিব্রতার 
জলম্ত জীবন্ত প্রতিমৃত্তি হইবে, সর্ধপ্রকার মালিন্য ও পস্থিলতা যখন বিশ্বৃতির 
অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া তোমার নিকট কল্পনারও অতীত হইয়া 
যাইবে, তখন সেই মহা শুভমুহূর্তে তোমার সেই পবিত্র হৃদয়ে পবিব্রতী- 
ঘনবিগ্রহ নিষ্কল নির্ধল শ্রীভগবান পূর্ণ-জ্যোতিতে ভাতিয়া উঠিবেন | 


বাকৃসংযম 


কাজের সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলিও না। এই জগতে যে বত 
বেশী অনাবশ্তক কথা বলে, নেই তত কম কাজ করিতে পারে। 
কারণ, অন্তরের যে শক্তি কম্মরূপে পরিণত হ্ইয়! জগতের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিতে পাবরিত, তাহাই বুথাব।ক্যের ছিদ্রপথে নিঃনেষিত 
হইয়া মান্বকে অন্তঃসারহীন অকর্শ্য করিয়া ফেলে। উদ্দেশ্যহীন 
নিরর্থক বাক্যব্যয়ে মানুষের অন্থর ক্রমশঃ চঞ্চল ও দুর্দল হয়; তখন 
সেই অবস্থায় দেকোন গভীর বিষরে মনোনিবেশ বা কোন কঠোর 
কাজে আম্মনিযোগ করিতে পারে না। তখন তার অনবরতই 
আত্মবিস্বৃতি ঘটিতে থাকে এবং সে সর্বপ্রকারে নিতান্ত সাধারণ দাররিত্ব- 
বহনেরও অযোগ্য হইয়া পড়ে। শুধু তাই নর, নিরন্তর অনাবশ্যক 
অবাস্তর কথ| বলার ফলে বিশেষ পদমর্য।দা-সম্পন্ধ ব্যক্তিও এমন 
হাক্কা হইয়া ঘায় বে, সাধারণ লোকও তাহাকে অশ্রদ্ধা ও উপহাস 
করে, নিতান্ত আপনার জনও তাহার কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ 
করে না। 

মানব যতই ধীর, স্থির ও সংযতবাক্‌ হইবে, ততই তার বিচার 
নিভূল, প্রতিভা অক্ান, কন্মশক্তি স্থপ্রথর, আত্মন্থতি জাগ্রত, বুদ্ধি 
নির্মল ও কর্তব্যবোধ সজাগ হইবে। 

সংযতবাক্‌ ব্যক্তির কথার ভিতরে এত শক্তি সঞ্চাত্বিত হয় যে, 
তাহার অন্তথাচরণ কর। অপরের পক্ষে ছুঃসাপ্য, এমন কি অসাধ্য 
হইয়! উঠে। সংযতবাক্‌ ব্যক্তির প্রত্যেকটি কথ! অপরের প্রাণে 
শক্তির .তাড়িত-প্রবাহ স্ষ্টি করে, সম্মোহন শক্তির মত সকলকে মুগ্ধ 
করিয়া! সেই ভাবে কাধ্য করিতে বাধ্য করে। মনে প্রাণে সংষতবাক্‌ 


বাকৃসহযম ১৫ 


হইতে পারিলেই বাকৃসিদ্ধি লাভ হয়। তখন মানুষ এত শক্তি লাভ 
করে যে, মানুষ তো! সাধারণ কথা, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি পর্্যস্ত তাহার 
আদেশ অবনত মন্তকে মানিয়! লইতে বাব্য হয়। 

মা পৃষ্ঠঃ কশ্তচিৎ ক্রয়াং_জিজ্ঞাদিত না হইয়। কাহারও সহিত 
কথা বলিবে না। ছিজ্ঞ/সিত হইলেও অবান্তর কথা এড়াইয়া চলিবে । 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাও যেটুকু না বলিলে নয়, ততটুকুই অতি 
ধীর স্থির ও সংবঘত ভাবে বলিবে। এই জন্য অপ্রয়োজনীয় লোকের 
অব হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিবে। প্রত্যুষে উঠিয়া সম্বল্প করিবে 
যে, আজ এতটি কথা বলিবে এবং শধ্য।গ্রহণ না করা পধ্যস্ত সেই সংখ্য। 
ঠিক রাখিবে। এমনি ভাবে শুধু বাহিক নর, মনে প্রাণে এমন কি 
চিন্তা বা কল্পনায়ও বখন অবান্তর কথা বলার প্রবৃত্তি ছাগিবে না, 
অবান্তর চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার তরঙ্গ পধ্যন্তও যখন সম্পূর্ণরূপে তোমার 
অস্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখনই তুমি ঠিক ঠিক সংযতবাক্‌ 
হইবে; তখন সেই শ্বভ সময়ে তোমার চিন্ত! ও বাক্যের অমোঘ শক্তি 
সমগ্র বিশ্বব্রক্মাণ্ডে এক মহ! আলোড়ন স্ষ্টি করিবে--সমগ্র বিশ্ববাসী 
€তামার মুখের একটি কথ শুনিবার জন্ত সর্ব্বদ। উন্মুখ হইয়া থাকিবে! 


আত্মশক্তিল উদ্বোধনেই প্রদ্মত মনুষ্য 


অস্তনিহিত অবিকশিত শক্তির উপযুক্ত প্রকাশ বিকাশ উন্মেষ 
উদ্বোধনের ভিতরেই মানুষের প্রকৃত মনুয্যত্ব, বীরের প্রকৃত বীরত্ব 
নির্ভর করে। উপযুক্ত সময়ে আত্মশক্তির উন্মেষ উদ্বোধন, আত্মচেতনার 
প্রকৃত জাগরণ ন। ঘটিলে অতি বড় বীর, মস্ত বড় মনীষীও নিতাস্ত 


১৬ জীবন-সাধনার পথে 


সাধারণ নিজ্জাবের মত কাল কাটাইতে বাধ্য হয়; আর থুমন্ত আত্ম- 
শক্তি ও চেতনা জাগ্রত হইলে সাধারণ মাষও মহাবীরত্বের পরিচয় 
প্রদান করিয়া সমগ্র জগংকে বিম্মিত ও চমতকৃত করিয়া তোলে । 
সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র মানুষই স্বীয় উদ্বোধিত শক্তির বলে দুল্লজ্য্য 
গিরিশঙ্গ উল্লজ্ঘন করিয়া, ছুন্তর কানন-কাস্তার-মকুপ্রীস্তর অতিক্রম করিয়া, 
প্রচগু-তরঙ্গ-বিক্ষৰ অপার বারিধির বুকে ভাপমান হইয়া অসাধ্য সাধন 
করে: জরামৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া মহাকালের উপর পর্য্যন্ত প্রভৃত্ব করিতে 
তাহার সামথ্য জন্মে। সবরিষাপ্রমাণ ক্ষুদ্র বীছের ভিতরে যেমন 
মহামহীরুহের বিরাট সম্ভাবনা আছে, তেমনি এই জরাবাধি-প্রপীডিত 
মর-মানুষের ভিতরেও অসাধ্য সাধনের অনন্ত শক্তি ও চির অমরহ 
লাভের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । কুন্থমকৌরক যেমন দৈনন্দিন 
সাধনার দীরে দীরে ক্রমখঃ নিঃশবে আপনার অন্তনিহিত সৌন্দধা- 
ন্ৃষমাকে বিকশিত করিয়া উপযুক্ত সময়ে সমগ্র দিগেেশ আমোদিত 
করিয়া তোলে, মানুষও তেমনি দৈনন্দিন জীবন-সাঁধনা, চেষ্টী-যতত্র-উছ্যম- 
অপ্যবসার দ্বার! স্বীয় অবিকশিত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া সমগ্র 
জগংকে নহচ্ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারে । কিন্তু মানুষ সেই বিরাট 
সম্ভাবনার কথ। ভুলিয়া, আত্মবোধ ও আত্মচেতন। হারাইয়া নিজ্জীবের 
মত নিতান্ত সাধারণ হীনভাঁবে জীবন ও জনম নু করিয়] ফেলিতেছে । 

“এই যুগ মহাজাগরণের যুগ্ন, মহাযুক্তির যুগ্ন।” এখন আর 
মান্তষকে নিতান্ত অসহায় নিজ্জ্খবের মত ঘাত-সংঘাত ও অবস্থা 
বিপর্যরের মধ্যে পড়িরা হাবুডুবু খাইলে চলিবে না। তার ঘুমন্ত 
সত্তাকে জাগ্রত করতঃ জীবনের বিরাট সম্তাবনাকে সার্থক 
করিয়৷ তুলিতে হইবে। আজ চাই মানুষের সুপ্ত আত্মচেতনার 
পুজর্ুদ্বোধন, মহাজাগরণ। 


আত্মনিবেদন 


দিন যায়। জীবন তো নিরস্তর মরণ-সিন্ধু পানে কয়ে যাঁয়। কিন্ত 
প্রভো ! আজও তোমায় জীবনে বরণ করে নিলাম কই? আতন্তরিক 
প্রেম-প্রীতি-অন্গরাগ, ভক্তি-শ্রদ্ধাব্যাকুলতা৷ নিয়ে তোমার শ্রীচরণে 
আত্মসমর্পণ করলাম কোথায়? 

জীবননাথ ! ছু:খ-দেন্-দুব্বিপত্তি যখন শ্রাবণের ধারার মত 
অবিরাম মাথার উপর বঝরেছে, অস্গুখ অশান্তি, হতাশা-নিরাশা 
যেদিন ছূর্ভেছ্য প্রাচীরের মত জীবন-পথ রুদ্ধ ক'রে দাড়িয়েছে, পস্কিল 
কামনা-বাসনা ও প্রলোভনের প্রবল প্রবাহ খন আমায় ভাসিয়ে নেওয়ার 
উপক্রম করেছে, তখন তুমিই তো! করুণাপরবশ হ'য়ে ন্সেহাকুল! জননীর 
মত সাদরে কোলে তুলে নিয়েছে ! 

হে করুণানিধান! তোমার নির্দেশ অবহেলা কোরে, অহঙ্কার 
অভিমানে মত্ত হ'য়ে যখন বিপথে ছুটে গিয়েছি, তখন তুমিই তে 
বাস্ত হয়ে ভ্রস্তপদে এগিয়ে গিয়ে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ। 
আবিলতা, পঞ্চিলতা যখন আমার চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, 
স্তপীকৃত পাপতাপ, পুঞপ্ীভূত জঞ্ালজাল যখন জীবনকে ছূর্বহ ক'রে 
তুলেছে, তখন হে আমার প্রিয়তম! তুমিই তো তোমার স্থকোমল 
স্েহশীতল কর সঞ্চালনে সমস্ত জবালামালা জুড়িয়ে আমায় শাস্তি ও 
সান্তনা দিয়েছ ! 

কত আর বলবো, হে আমার দগ্নিত! কত শত বার বুথা মোহে 
মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে হৃদয়াসন থেকে নির্বাসন কোরে অন্যের জন্য 
সাগ্রহে আসন পেতে দিয়েছি, কত সহশ্রবার প্রেম-্রীতি-নেহ-করুণ। 


বিস্বৃত হ'য়ে মায়া-মরীচিকার পিছনে ছুটে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা 
ও 


১৮ জীবন-সাধনার পথে 


করেছি! কিন্তু তবুও তে৷ তুমি আমায় কখনও ভুলে! নি, বিশ্বাসঘাতক 
বলে অবিশ্বাস ক'রে দ্বণায় আমায় দুরে তাড়িয়ে দাও নি। হে 
প্রিয়তম ! চিরকালই তুমি আমার সমস্ত প্রবঞ্চনা প্রতারণা, সমস্ত 
অনাদর অশ্রদ্ধা উপেক্ষা ক'রে সাদরে কোলে টেনে নিয়েছ , চিরকালই 
তুমি আমার সমন্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে সমন্ত দোক্রটি ভুলে গিয়ে 
“এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা” হাসিমুখে বয়ে চলেছ! 

কিন্ত হায়! তবুও আমি তোমায় বুঝলাম কই? বুঝেও সমস্ত 
প্রাণমন দিয়ে দরদ করলাম, ভালবাসলাম কই? “তুমি যে আমার, 
আমি যে তোমার, সকলের চেয়ে বেশী আপনার”স্*একথ। স্মন্ত হৃদয় 
দিয়ে নিবিড়ভাবে অঙ্কভব করতে পারলাম কোথায়? বুঝে ন। বুঝে 
অনভীগ্মিত পথে চ'লে প্রতিনিয়ত তোমার এঁ ন্েহকোমল হৃদয়ে কত 
না আঘাত কোরেছি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, স্বেচ্ছায় পরেচ্ছায় কত শত 
বারই ন। তোমার এ দরদভরা বুকে মম্মান্তিক খেল হেনেছি ; কিন্তু 
তবুও তুমি অকুতজ্ঞ আমায় ন্নেহালিঙ্গন দানে কুষ্ঠিত হওনি ! 

তাই, হে আমার অন্তরতম আজ “এই অবেলায়, তোমার সেই 
কুবনতুলান, প্রাণগলান, মনমাতান অপরূপ ব্ূপমাধুরী স্মরণ ক'রে, 
তোমার অহৈতুক ন্নেহ-করুণা, আদর-যন্ত্রভালবাসার দাবী নিয়ে 
তোমারই শ্রীচরণে উপস্থিত। গব্বিত মস্তক আমার তোমার চরণধূলার 
তলে লুন্তিত হয়েছে, সমস্ত অহঙ্কার অভিমান চোখের জলে ধুয়ে মুছে 
গেছে, আমি আজ “সকল ছুয়ার হ'তে ফিরে তোমারই দুয়ারে এসেছি,, 
অশ্রপসিক্ত মৌন বেদনার অধ্য নিয়ে তোমারই করুণার প্রতীক্ষায় 
দ্বাড়িয়ে রয়েছি । 

লও, লও, হে জীবননাথ ! হে হৃদয়-স্বামিন্! আজ আমায় পূর্ণরূপে 
তোমার ক'রে লও । তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল, যে ভেদ 
ও,ক্সবধান রয়েছে, তা" চিরতরে দূর করে দাও। “আমি” ও “আমার? 


জাগরণী ১৯ 


বল্তে বত কিছু সব নিঃশেষে তুমি” ও “তোমার মাঝে ডুবে যা'ক, 
আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণমন এক স্থরে গেয়ে উঠুক-- 
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“ত্বমেব মাতা চ পিত৷ ত্বমেব ত্বমেব বিদ্। দ্রবিণং ত্বমেৰ 
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্মেব। ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥” 


জাগরণী 


উদ্ধদ্ধ হও, জাগ্রত হও» জীবনের মহত্বম দারিত্ব, শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য 
সাবনের জন্ত দৃঢ়-সক্কল্পবদ্ধ হও । সর্বপ্রকার ক্লেব্য-দৌর্বল্যকে বিসজ্জন 
দিয়, আবিলতা পঙ্ষিলতাকে ঝাড়িয়। ফেলিয়া, মোহ ও আত্মবিস্বৃতিকে 
দূরে পরিহার করিয়া বীরের মত উঠিয়া দাড়াও । জীবনের পথ বড় 
বন্ধুর, বড় বিপৎসন্কুল, ঘাত-সংঘাত, অবস্থাবিপধ্যয় সেখানে নিত্য-সাথী 
ছুঃখ-দেন্য, অস্ুখ-অশাপ্ডি, বিষাঁদ-অবসাদ, হতাশ। নিরাশ। সেখানে 
মানুষের নিত্যসহচর ৷ বাধাবিদ্ব পথ রুদ্ধ করিয়! দাড়ায়, সংশয় সন্দেহ 
আবিশ্বাস আদর্শের প্রতি অনাস্থা! জাগাইয়! সাধন-জীবনের মূল ভিত্তি 
চুরমার করিয়। দেয়, পঞ্চিল কামন। বাসনা ও ব্ষয়-ভোগাকাজ্া। আসিয়! 
শক্তি-সামথ্য-বলবীধ্য অপহরণ করিয়! মানুষকে নিজ্জীব পঙ্গু করিয়া 
ফেলে, বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও বিস্বৃতি আসিয়। তাহাকে আদর্শভর্ট লক্ষ্যচ্যুত 
করিয়। বিপথে ভুলাইয়। নিয়া যায়। জীবনের ছন্দ-সংঘর্ধময় এই দারুণ 
দুয্যোগে, আত্মবিস্বৃতি ও আদর্শবিভ্রাটের এই বিষম সঙ্কটে, হে মুমুক্ষ 
সাধক! তুমি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে আত্মবোধ ও আত্মশক্তিকে জাগ্রত 


২০ জীবন-সাধনার পথে 


করিয় নূতন উৎসাহে বুক বীধিয়া বীর বিক্রমে জীবনের লক্ষ্যপানে অগ্রসর 
হও। নৈরাশ্ত ও নিশ্চেষ্টতাকে দূরে সরাইয়! দিয়া তুমি প্রকৃত পৌরুষ 
অবলম্বন কর। 

প্রকৃত সাধক যে, সেই প্ররুত বীর। তাহার আবার দুঃংখ-দৈন্য, 
অহ্খ-অশাস্তিঅবসাদ লইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার অবসর 
কোথায়? যুধ্যমান বীর সৈনিক যেমন সংগ্রামক্ষেত্রে বিরুদ্ধপক্ষীয় 
অনলবর্ধী কামানের মরণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রণোল্লাসে মাতিয়া উঠে, 
জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী খাঁটা সাধকও তেমনি জীবনের মহান্‌ 
গ্রামক্ষেত্রে ছুঃখ-দ্বব্বিপভির প্রলয় ঝঞ্ধার ভিতরে মৃত্যুর সম্মুখে ঈীড়াইয়া 
বীর বিক্রমে গঞ্জিয়। ওঠে । আঘাতের পর আঘাত আসে, বিপদের 
পর বিপদ দেখা! দেয়, বিরুদ্ধবাদীর কোষমুক্ত শাণিত তরবারি শিরোপরি 
উদ্যত হয়, কিন্তু সাধক তবুও নিশ্চল, নিভীক ; কোন দিকে কোন ভ্রক্ষেপ 
নাই । তার উন্নত শির ক্রমশঃ উন্নততর হয়, ভাবগস্তীর প্রশাস্ত মুখমণ্ডল 
উৎসাহের দীপ্ত আলোকে সমূজ্জল হইয়া উঠে, সে মহানন্দে বিপদের 
স্থখশয্যা রচন। করিয়া আরামে, পরম নিশ্চিন্ত মনে তাহাতে বিশাম, 
করে, মৃত্যুর সঙ্গে পঞ্জা ধরিয়া অমুতের দুর্গম পথে আগাইয়া চলে। 
ইহাই তাহার চলার ভঙ্গী ৷ 

আত্মন্। ছুদ্দিনের ঘনঘোর বিভীষিকায় সন্ত্স্ত হইও না, সংগ্রামের 
ভয়ে সরিয়া পড়িও না, চরম শ্রেয়ের পথে অভিযান করিয়া শীস্তিলাভ 
কর, আর উৎকর্ণ হইয়া শোন শ্রুতির সেই বজ্গন্ভীর বাণী-- 
চিরজাগরণী-_ 

“উত্ভিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপত্ত বরাস্িবোধত ।” 


দায়িত 


কর্তব্য-সাধনে পশ্চাৎ্পদ হইও না, কোন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়|! কখনও নিশ্েষ্ট থাকিও না। কর্মক্ষেত্রে যত সময় তুমি ( যে 
বিষয়ের ) দায়িত্ব গ্রহণ করিয়! আছ, তত সময় সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া 
বীরের মতই তাহ! উদ্যাপন করিতে থাক । কেন না, নিতান্ত আপনার 
জনও কম্মক্ষেত্রের দৌধক্রটি ক্ষমা বা উপেক্ষা করে না। 

কৈকিয়ৎ দ্বারা কখনও আপনার অক্ষমতার ছাপাই গাহিতে যাইও 
না, স্বীয় অস্থখ-অন্থবিধার কথা জানাইয়া অকৃতকাধ্যতার কারণ দর্শাইও 
না। কারণ, কন্মক্ষেত্রে নকলেই চাঁয় কাজ, কেহই কৈফিয়ৎ চায় না। 
কর্মক্ষেত্রে দোষক্রটি পাইলে, অক্ষমতা! হুর্বলত। বা বিচারের ভুল দেখিলে 
কেহ কাহাকে ছাঁড়িয়। দেয় না, সহাহ্ুভূতি দেখায় না। নিতাস্ত 
সেহাম্পদ যে, সে-ও তোমার দায়িত্ব উদ্যাপন করিতে না পারার 
উপযুক্ত কোন কারণ ছিল কিন তাহ বিচার করিয়া দেখিবে না, বরং 
অক্ষমতার কৈফিয়ৎ শুনিযন! একটু করুণ বা বিদ্রপের হাসি হাসিবে। 
সুতরাং.সহাহুভৃতি লাভ বা! দোষ-স্থালনের আশায় অপরকে তোমার 
দায়িত্ব উদ্যাপন করিতে না! পারার কারণ জানাইয়া বৃথ| উপহাসাম্পদ 
হইও না। তাহাতে তোমার কোন লাভ বা কর্তব্যসাধনের কোন 
সাহাধ্য তে| হইবেই না, বরং অস্থৃবিধা ও ক্ষতিই হইবে বথেষ্ট। 

ছুনিয়! বীরের পুজা করে, শক্তিমানের কথ। শুনে, সবল সচেষ্ট ব্যক্তিকে 
সাহায্য করে; সহানুভূতি দেখায় । এই জগতে অক্ষম, ছুর্বল, নিশ্চেষ্ 
ব্ক্তিব কোন স্থান নাই; কেহ তাহাকে সাহাষ্য করে না; নিতাস্ত 
আপনার জনও তাহার দিকে ফিরিয়া! তাকায় না । তাই পড়িতে পড়িতে 
উঠিয়। দাড়া ও, মরিতে মরিতে কর্তব্য কাজ করিয়া যাও, জীবনের শেষ 


২২ জীবন সাধনার পথে 


নিঃশ্বাসটা, শরীর শেষ রক্তবিন্দুটা পর্যাস্ত গৃহীত দারিত্ব উদ্যাপনের জন্য 
ব্যয় করিতে প্রস্তুত হও। দেখিবে, তোমার নিরলস চেষ্টা-যত্ত, তোমার 
অপ্রতিহত উতৎসাহ-উদ্ভম-অধ্যবসায়, তোমার আস্তরিক ও একান্তিক 
আগ্রহ ও কর্তব্যনিষ্টাই তোমাকে সহম্র বিফলতার মধ্যে সাফল্যের বিজয়- 
মুকুট পরাইয়া দিবে। 

জগৎ সব সময় শুধু কাজের পরিমাণ বা ফলাফল দেখিয়াই মানুষকে 
বিচার করে না, বিচার করে তাহার কাব্যসাধনার আত্তরিকতা, তার 
আগ্রহ-আকাজ্া, চেষ্টা-বত্ব ও একান্তিকতাঁর পরিমাণ দেখিয়া । তোমার 
অটুট কর্তব্যনিষ্টা, তীব্র দায়িত্ববোধ, প্রাণপাতী পরিশ্রম-গ্রচেষ্টা, অবিচল 
ধৈধ্য ও তিতিক্ষাই অপর সকলের ভিতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এমন এক 
উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ ও বিপুল কর্মপ্রবাহ স্্টি করিবে, যাহাতে পর্বত- 
প্রমাণ বিরাট বাধাবিদ্ন অপসারিত হইয়া গুরুতর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে । মনে রাখিও-_গৃহীত দায়িত্ব-উদ্যাপনের 
জন্য চুরম বিপনকে বরণ করিয়া বখন তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে প্রস্থত 
হইবে, তখনই ভগবানের আসন টলিবে, তখনই তাহা অপরকে উদৃদ্ধ ও 
অন্কপ্রাণিত করিবে । আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া রাখিও তীর দায়িত- 
জ্ঞানের ভিতর দিয়াই মান্ুধের অন্তনিহিত সপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, কর্তবা- 
সাধনার জন্ত চরম বিপদকে বরণ করার ভিতর দিয়াই মানুষ মহীয়ান্‌ 
গরীয়ান্‌ হইয়া উঠে; মরণের ভিতর দিয়াই সত্যকার জীবন আসে, 
মৃত্যুর দ্বারেই অমৃতত্বের সন্ধান পাঁওয়া যায়, দধীচির মত চরম ত্যাগ ও 
আত্মদানের মধ্য দিয়াই মানুষ চির অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ 
হয়। ও শম্‌ 


আঘাত-আক্রমণ 
(নিজের প্রতি ) 


জীবনের পথে অনেক আঘাত-আক্রমণ সহা করিয়া মানুষকে বড় 
হইতে হয়। এইজন্য নাকে কাদিয়া অপরের উপর দোষারোপ করিলে 
বা অস্থির হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বীরের মত আক্রমণ- 
কারীর সমস্ত ভ্রভঙ্গী উপেক্ষা করিয়া কঠোর দৃঢ়তা সহকারে ছুর্দমনীয় 
তেজে স্বীয় আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত বাধা-বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়া একবার লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারিলে দেখিবে, যাহারা 
প্রথমে তীব্র বিদ্রপ ও কঠোর সমালোচনার তীক্ষ দংষ্াঘধাতে তোমাকে 
ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহারাই তোমার প্রশংসায় মুখর হইয়া সাহায্যের 
জন্য আগাইরা আসিতেছে ; “ইহাই জগতের চিরস্তনী রীতি । অসহায়ের 
ত্রন্দন, ছুর্ববলের মর্্স্তদ হাহাকীর এ জগতে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে 
না। যতদিন তুমি ছোট থাকিবে. দুর্বল থাকিবে, ততদিন পধ্যস্ত 
চতুপ্দিক হইতে বিরুদ্ধ শক্তি আসিয়া নিষ্করুণভাবে তোমাকে দলিয়া 
পিষিরা মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইবে। কিন্তু যখনই তুমি বড় হইবে, 
সব্ল শক্তিমান হইয়! উঠিবে তখনই সকলে তোমাকে বিজয়মালা পরাইয়া 
সাদরে বরণ করিয়া লইবে। 

জগত শক্তির পূজারী, শক্তিমানের শ্রেষ্ঠ আসন সকলের শিরোপরি 
প্রতিষ্ঠিত। অতি বড় বিরুদ্ধবাদীও শক্তিমানকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন 
করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু অসহায় তুর্বলকে নিতান্ত 
সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও অনেক সময় লোকভয়ে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর 
হয় না। 

সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও ভীরুতাকে ঝাটাইয়া দূর করিয়া দাও, আদর্শের 


২৪ জীবন-সাধনার পথে 


সাধনায় প্রকৃত শক্তি ও সাহসের পরিচয় প্রদান কর, দেখিবে, কেহ 
তোমায় অগ্রাহ্থ বা অস্বীকার করিতে পারিবে না। সকলের সমস্ত 
আঘাত, আক্রমণ, লাঞ্ছনা, অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে 
তখনই, খন তুমি নিজেকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়া কর্ণক্ষেত্রে 
যথার্থ শক্তি, বথার্থ সাহদ ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবে । নিজে 
যতই নিভীক ও শক্তিমান্‌ হইতে পারিবে, সমস্ত আঘাত আক্রমণের 
প্রতিরোধ ও প্রতিকার তখনই সম্ভব হইবে। অন্তথ] শুধু জীবনের 
তিক্ততাই বুদ্ধি পাইবে, কিন্তু সত্যিকার প্রতিকার কিছু হইবে লা। 

আত্মন্! এ জগতে শক্তিহীনতার কথা জানাইয়া কাহারও সাহাব্য 
চাহিও না, স্বীয় অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া! কাহারও দয়া ভিক্ষা 
করিও না। কারণ নিজের অসহায় ও দুর্বল অবস্থা জানাইয়া যতই 
অন্তের করুণ! উদ্রেক করিতে চাহিবে, ততই করুণার পরিবর্তে কেবল 
স্বণা ও লাঞ্ছনার মাত্রীই বৃদ্ধি পাইবে। স্থৃতরাং জীবন-পথে কাহারও 
কপাপ্রার্থী না হইয়া, একমাত্র ভগবানকে সহায় করিয়! জয়যাত্রা! সরু কর, 
আর তাহার দানকেই মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইয়া সানন্দে বল-.. 

“ব্যাঘাত আস্থক নবনব, 
আঘাত খেয়ে অচল রবোঃ 
দুঃখে আমার বক্ষে তব বাজবে জয়ডস্ক 
দেবো সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ ।” 

তাহা হইলেই স্বীয় যোগ্য স্থান, যোগ্য মধ্যাদা অধিকার করিয়া লইতে 
পারিবে । 


মাভৈ 


ছুঙ্জয় সাহস ও অবিচলিত আত্ম-বিশ্বাসই জগতে অসাধ্য সাধন 
করিয়া থাকে । আকাশ যদি মাথায় ভাঙ্গিয় পড়ে, স্থুমের যদি পথ রুদ্ধ 
করিয়া দাড়ায়, মৃত্যুও যদি সম্মুখে আগাইয়া আসে, মাভৈ:! জীবনের 
মহান্‌ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান বীর সৈনিক তুমি, পিছনে হটিবার 
আদেশ নাই, গন্তব্য স্থান-_তোমার সম্মুখে । অগ্রসর হও, সম্মুখে 
অগ্রসর হও, মৃত্যু যদি পথে নামিয়া আসে তবে তাহার সহিত পঞ্ঝ 
ধরিয়া পথ চল, মহামৃত্যুর পরপারে যে সীমাহীন অমর জীবন, তাহাকেই 
বরণ করিয়া! লও । 

অনন্ত শক্তিমান আত্মার ম্হাশক্তিতে শক্তিমান তুমি, কঠোর 
তপঃশক্তি-সম্পন্ন খধি-মহধিগণের মহানাদর্শে তোমার জীবন গঠিত, 
অনুপ্রাণিত, তাহাদের দুশ্চর সাধনার অমোঘ শক্তি তোমার ধমনীতে 
ধমনীতে প্রবাহিত; (বিধাতা যে অব্যর্থ বজ্র অজন্ত্র শক্তি তোমার 
ভিতরে পুরিয় দিয়াছেন । ) তোমার আবার ভয়, পরাজয়! তোমার 
আবার ক্লৈব্য, দৌর্বল্য ! অসম্ভব, অসম্ভব! জয়, নিশ্চয় জয়। দুজ্্য় 
সাহসে ভর করিয়া, গভীর আত্ম-বিশ্বানে বুক বাধিয়! জীবন-পণে সম্মুখের 
দিকে অগ্রসর হও। দেখিবে--কালবৈশাখীর কুদ্র নিংশ্বামে অপস্ত 
তৃণরাজির মত তোমার উদ্দাম গতিপ্রবাহে সমন্ত বাধাবিদ্ব কোথায় 
উড়িয়া! গিয়াছে, অন্তরের সমস্ত ভয়-ভাবনা, সংশয়-সক্ষোচ, সন্দেহ কোন্‌ 
অজ্ঞাত মুহূর্তে কোথায় মিলাইয়1 গিয়াছে, পথ সম্পূর্ণ নিষণ্টক, নিরুপন্দরব 
--বিজয়লম্ষ্রী সিদ্ধির বরমাল্য হস্তে তোমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়! 
ব্যাকুলভাবে দগ্ডায়মানা । 


আত্ব-সহ্বিং 


আত্মন্।! আ্োতে প্রবহমান তৃণগুচ্ছের মত জগতের গড্ডালিকা- 
প্রবাহে ভাপিয়! চলিও না, ঘটনা-বৈচিত্র্ের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া কখনও 
আত্ম-সধিত হারাইও না। টৈনন্দিন কর্মব্যস্ত কলকোলাহলময় জীবনের 
অন্তরালে নীরব-নিভৃতে প্রতিদ্বিন অন্ততঃ একবার করিয়া তোমার 
মহোচ্চ আদর্শের ধ্যান করিও, চরম লক্ষ্যের বিষয় চিন্তা করিও । প্রতিদ্নন 
অন্ততঃ একবার গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিও-কি ভাবে 
তুমি তোমার জীবন পরিচালন করিতেছ; যে ভাবে জীবন পরিচালিত 
হইতেছে, তাহ! (তোমার) লক্ষ্যে পৌছিবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা; যে 
ভাবে তুমি তোমার সাধন-ভজন ব্রত তপশ্চরণ উদ্যাপন করিতেছ, তাহা 
আদর্শ লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা । পথিক যেমন প্রতি পাদবিক্ষেপে 
ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্য স্থানের দিকে আগাইয়! চলে, তুমি কি তোমার 
ধদনন্দিন কাজকর্ম, অনুষ্ঠান, আচরণের ভিতর দরিয়া তেমনি ভাবে লক্ষ্যেবু 
দিকে আগাইয়া চলিতেছ? তোমার অন্তর কি ক্রমশঃ শান্ত শ্তদ্ধ হইয়! 
উঠিতেছে? মনঃপ্রাণ কি নিত্য নৃতন ভাবে, নিত্য নৃতন অনুভূতির 
রাজ্যে বিচরণ করিতেছে? তুমি কি জীবনের পথে নিতা নৃতন আলোর 
সন্ধান পাইতেছ? যদি তাহা] না পাইয়া থাক, তবে গভীর নিশীথে সমগ্র 
জগত যখন স্প্ধির ঘোরে নিমজ্জিত থাকে, তখন তুমি একবার ধীর পদ- 
ক্ষেপে অস্তরের অন্তংস্থলে প্রবেশ করিয়া শান্তভাবে আত্মানসন্ধানে রত 
হও, তন্ন তন্ন করিয়! খুঁজিয়া বাহির কর স্বভাবের সমস্ত দোষ-তক্রুটি-গলদ, . 
আর প্রবল পৌরুষ সহায়ে সে-সমস্তকে সমূলে উৎপাটিত, দূরীভূত করিয়া 
বীর বিক্রমে জীবনের পথে বিজয়াভিযান কর। 

আত্মন্! গতান্থগতিকতার মোহ-গর্ডে ডূবিয়া মৃত্যুকে বরণ করিও 


ক্ষণিকের প্রতারণা ২৭ 


না। বিভ্রম বিভ্রান্তির কুহকে তুলিয়া লক্ষ্য ও আদর্শ হারাইও না। 
জাগতিক ঘটনা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইলে কিরূপে 
তুমি তোমার শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবে? বৈষয়িক উন্মাদনা 
ও সাধারণ কন্ম-প্রাবল্যে উন্মত্ত ভুইয়া আত্ম-বিস্থাত হইলে কি ভাবে 
জীবনের পরম শ্রেয়কে লাভ করিবে? জীবনের পথ তো সরল, সহজ, 
মহ্থণ নয়? সে যে ক্ষুবধারার ন্যায় শাণিত ছুর্গম ; একটু অসাবধান হইলেই 
পদস্থলন অবশ্তস্ভাবী-_মৃত্যু সেখানে অবধারিত । 

আত্মন্! তুমি তোমার জীবনের মহান্‌ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হও, 
আত্মবোৌধ ও আত্মস্মতিকে জাগাইয়া তোল, পরম শ্রেছ্ের প্রতি দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া! জীবনের গতিবেগকে বদ্ধিত কর, “টিমা-তেতালা, ভাব 
একেবারে বিসজ্জঞন দাও, জ্বলস্ত উদ্ধার মত প্রচণ্ড তেজে লক্ষ্যপথে অগ্রসর 
হও, আর সর্ধদ] স্ব্ণাক্ষরে হৃদয়পটে শ্রীশ্রসজ্ঘনেতার মহাঁবাণী অস্কিত 
করিয়া বাখ--“আত্মবিস্বৃতিই প্রকৃত মৃত্যু ; আত্মবোধ, আত্মন্থৃতিই প্রকৃত 
জীবন ।” 


্ণিকের প্রতারণা 


ক্ষণিকের ভূল--মান্গষের জীবনে এক মহ] বিপর্ধ্যর় ঘটায়; ক্ষণিকের 
দুর্বধবল্তা--মানুষের অমল-ধবল চরিত্রে ছুরপনেয় কলুষ-কালিম1 লেপিয়া 
দিয়! চিরকলক্কিত করে; ক্ষণিকের আত্মবিস্বাতি-_মানুষকে আত্মমর্ধ্যাদ! 
ভুলাইয়া গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অধঃপতনের স্থুনিয় সোপানে ঠেলিয়া 
দেয়? ক্ষণিকের মোহ--মাহুষের মনে গভীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া, 
আত্মস্থতি ও আত্মকর্তব্য ভুলাইয়া বিপথে টানিয়! নিয়া যায় ; প্রলোভনের: 


২৮ জীবন-সাধনার পথে 


নিকট ক্ষাঁণকের আত্মসমর্পণ-_-আদর্শনিষ্ঠ। ও দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া মানবচরিত্রে 
পাঁপ প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়! দেয়। 

অতএব সাবধান । কক্ষণিক'কে কখনও বিশ্বাস করিও না, ক্ষণিকের 
প্রতারণায় ভুলিয়া কখনও নিজের বিপদকে ডাকি আনিও না। 
মনে বাখিও “ক্ষণিক' ক্ষণিকের জন্য হইলেও মানব-চরিত্রের উপর ইহার 
প্রভাব ক্ষণিক নয়--চিরস্থায়ী,। অমোঘ । ক্ষণিককে ভুল বুঝিয়া, 
ক্মণিকের শক্তি ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে না পারি একবার যা 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তবে সেই আত্মসমর্পণের ছিদ্রপথে 
তোমার ভিতরে যে আত্মঘাতী দৌর্ধবল্য প্রবেশ করিবে, তাহাকে নিরসন 
করা! তোমার পক্ষে বিষম কষ্টকর, এমন কি একপ্রকার অসম্ভব হইয়া 
পড়িবে; কারণ ক্ষণিকের কুহকী মায়! ও প্রলোভন-শক্তি বড় সাজ্ঘবাতিক। 
জীবন-পথে পাপ প্রলোভন যখন মানুষকে অতি মাত্রায় প্রলুব্ধ করিয়! 
তোলে, তখন এই ক্ষণিকের সাত্বনা ও আশ্বাসেই মানুষ বিবেকের সহিত 
রফা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়। মান্য তখন তাহার 
বিবেক বিচারবুদ্ধিকে এই ভাবে বুঝাইতে চেষ্ট। করে যে__আচ্ছা, এইবার 
ক্ষণিকের জন্য এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেই, বরং ভবিষ্যতে আর কখনও 
না দিলেই হইবে £ আচ্ছা এইবারের জন্য এই অন্ঠায়টী করি, আর কখনও 
ন] হয় ইহা না করিব; আচ্ছা, এই মুহূর্তের জন্য প্রলোভনের এই 
আবদারটুকু বরং বন্ধুদের উপরোধে স্বীকার করিয়া লই, তাহাতে আর 
কি হইবে, আর কোন সময় ইহা না করিলেই হইবে । এমনি ভাবে বার 
বার প্রতিবারই সে ক্ষণিকের দোহাই দিয় দুর্বলতার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়া ক্রমশঃ চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা! হারাইয়া হীন ও দূর্বল হইয়া 
পড়ে । অবশেষে মানুষ এমন এক সম্কটময় অবস্থায় উপনীত হয়, যখন 
পাপের প্রতি দ্বণা ও অন্যায়বোধ চলিয়া যায়, সঙ্বল্প ও সংগ্রামশক্তি লোপ 
পায়, সংযমের বাধ নষ্ট হইয়া জীবনের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়ে। 


ক্ষণিকের প্রতারণা! ২৯ 


তখন ক্ষাথক' আর ক্ষণিক' নয়, ক্ষণিক'ই চিরস্তনে পরিণত হইয়! 
মানুষকে মহাম্বত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। 

সংগ্রামই জীবনের পরিচায়ক, সংগ্রামের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃত 
শক্তি আহরণ করে, সংগ্রামের বলেই মানুষ জগতের বুকে অস্তিত্ব রক্ষা 
করিয়! সম্মানে বাঁচিয়া থাকে । স্তরাং ক্ষণিকের প্রতারণায় আত্ম- 
বিস্থৃত হইয়া! কখনও জীবন-সংগ্রাম পরিত্যাগ করিও না। অন্যায় যাহা, 
পাঁপ যাহা, ক্ষণিকের জন্য হইলেও তাহা অন্তায় ও পাপ। তাহার সহিত 
কখনও আপোধরফা চলে না। বিন্দু বিন্দু বারিসমষ্টি যেমন মহাপারাবার 
স্ষ্টি করে, তেমনি ক্ষণিকের সমষ্টিই দিন-মাস-বৎসর তৈরী করে। তাই 
জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী যে, সে চিরকালই অন্যায় ও দুর্বলতার সহিত 
কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবনের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গমপথে অগ্রসর হয়। 
প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্ত প্রতিবারের প্রতিরোধ- 
শক্তি পরবর্তী বারের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়1 মানুষকে ক্রমশঃই 
অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে । অবশেষে মানুষ এমন এক দুর্জয় 
শক্তি লাভ করে, যাহার বলে জগতের সমস্ত বিরুদ্ধভাব ও শক্তিকে 
চর্ণ-বিচুর্ণ “করিয়া সে স্ব-ভাবে, স্ব-মহিমায়, স্ব-্বরূপে প্রতিষ্ঠা পাঁভ 
করিতে সক্ষম হয়। তখন বিধাতা স্বয্ংই আসিয়া তাহার ললাটে 
সাফল্যের বিজয়-তিলক পরাইয়া দেন। 

আত্মন্! জীবন-সাধনায় যদি কৃতী হইতে চাঁও, তবে সর্ধদ! বিচারের 
কোষমুক্ত তরবারি উদ্যত করিয়া রাখ । যে মুহূর্তে যেকোন শত্রু যে- 
কোন বেশে উপস্থিত হউক না! কেন, অমনি তাহার উপর তাহ! 
নিপাতিত করিবে । শক্র যেন কোন মুহুর্তে তোমায় অসতর্ক না দেখে, 
অসাবধান অপ্রস্তত অবস্থায় না পায়। তুমি যদি অন্যায়ের সহিত, পাপের 
সহিত আপোষ না করিয় সর্বদা সংগ্রাম করিতে প্রস্তত থাক তবে স্বয়ং 
ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন। . ভগবান শুধু বাহিরের কাজ দেখেন 


৩০ জীবন-সাধনার পথে 


না, তিনি দেখেন মানুষের অন্তর, মনোবৃত্তি। সংগ্রাম করিয়া পরাভূত 
হইলে, ঘটনাচক্রে পড়িয়। বাধ্য হইয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোনও 
অন্যায় করিয়! ফেলিলে তাহা তত দোষের হয় না; সেই অপরাধ তিনি 
ক্ষম! করেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় কেহ কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে, পাপের 
সহিত রফা করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, দুর্বলতার 
সহিত সংগ্রাম না করিয়া সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইলে নিতান্ত 
আপনার জনও তাহাকে ক্ষমা করে না। স্থতরাং ক্ষণিকের মোহজাল 
ছিন্ন করিয়! বীর বিক্রমে জীবনের পথে জয়যাত্রা স্থরু কর। শক্রু যদি 
মিত্রবেশে আপোবরফার প্রস্তাব লইয়া! উপস্থিত হয়, শান্তির বাণী লইয়! 
সন্ধি করিতেও আসে, তবুও তাহাকে ক্ষমা! করিবে না। জীবন-সংগ্রাঘে 
আপোষ্রফাঁ, সন্ধি ব1 শাস্তি প্রস্তাবের কোন স্থান নাই; সেখানে হয় 
বিজয়--সিদ্ধি, ন| হয় পরাভব-মৃত্যু-_এই এক কথা । ও শম্‌। 


আঘাত 
( অপরের প্রতি ) 


কাহারও প্রাণে অযথ। আঘাত করিও না; তোমার কোন 
প্রকার ব্যবহার, আচরণ, বাক্য, কাধ্য, ভাব বা অন্য কিছুর দ্বার 
কখনও কাহারও মনে নিরর্থক ব্যথ! দিও না। 

ছুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছ, ক্ষণিকের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য 
উপলক্ষ্য করিয়া সকলে মিলিত হইয়াছ, জগত্রঙ্গমঞ্জে আপনার অভিনয় 
শেষ করিয়া ছুই দিন পরে আবার কোথায় চলিয়া যাইবে! তাই 
যতটুকু পার অপরকে শাস্তি দাও, আনন্দ দাও। গোলাপ যেমন 


আঘাত ৩১ 


কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সকলকে স্থগন্ধ দান কবে, তুমিও 
তেমনি জগতের নিকট হইতে যতই আঘাত ও দুর্ব্যবহার পাও না 
কেন, প্রতিদানে প্রতিঘাত ন]1 করিয়া শুধু শাস্তি ও সাত্বনাই পরিব্ষেণ 
কর। 

মানুষ যে জিনিষটা নিজে ভালবানে সেটিই মে অপরকে দান করিয়া 
আনন্দ পায়। কিন্তু তুমি তো কাহারও নিকট হইতে আঘাত বা 
ব্যবহার পাইতে ভালবাস না, তবে অপরকেই বা তুমি তাহ। দিবে 
কেন? মনে রাখিও, তুমি যেমন অন্তের নিকট হইতে কোন প্রকার 
আঘাত পাইতে চাও না, অন্তেও তেমনি তোমার নিকট হইতে কোন 
আঘাত পাইতে চায় না। তুমি যেমন অন্যের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে 
স্বপ্ন হও, অন্যেও তেমনি তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়। শুধু 
তাই নয়, তে(মার অপ্রীতিকর ব্যবহাররূপ আঘাতই অপরের নিকট 
হইতে প্রতিঘাতরূপে আসিয়া আবার তোমাকেই ব্যথায় জজ্জরিত 
করিয়া! তোলে । স্থতরাং তুমি য্দি (নিজে) কাহারও নিকট হইতে 
আঘাত পাইতে না চাও, তবে তুমিও কাহাকেও আঘাত করিবে না; 
তুমি নিজে কাহাকেও আঘাত করিলে তাহা আজই হউক বা কালই 
হউক প্রতিঘাতরূপে তোমার নিকট আবার ফিরিয়া আসিবেই। 
কেননা, মানুষ যেরূপ চিন্তা ভাবনা ও আচরণ করে তাহারই একট! 
প্রতিভ্রিয়। বাহিরে পারিপাশ্বিক অপর সকলের ভিতর সংঘটিত হয় 
এবং সে যখন সেখানে যায়, তখন তাহারই নিজের ভাবের প্রতিচ্ছবি 
সেখানে প্রতিফলিত দেখিতে পাঁয়। প্রত্যেক মানুষের নিজের ভাব, 
প্রকৃতি ও আচরণ দ্বারা তদন্থুকুল একট পরিবেশ আপনিই হষ্টি হয় 
এবং যে কোন ব্যক্তিই তাহার সংস্পে আহক না কেন, সেইভাবে 
সে অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত হইবেই। 

জীবন-সাধনার সাধক! তুমি সর্বপ্রকারে বৈরভাব* ত্যাগ 


৩২ জীবন সাধনার পথে 


করিয়া সম্পূর্ণ উপন্রবশূন্য এবং মহৎ হও। অন্তরে বাহিরে সকলের 
প্রতি প্রেম ও সহাহ্ুভৃতিপূর্ণ এক পরম শান্তিময় আবহাঁওয়! সৃষ্টি কর। 
তোমার নিকট হইতে সর্বদা এক মহানন্দময় ভাবপ্রবাহ চতুদ্দিকে 
বিচ্ছুরিত হউক, আর সমগ্র দেশবাসী তাহাতে অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, 
শীস্ত ও আনন্মময় হইয়া উঠুক। কেন না, এজগতে প্রকৃত মহৎ যে, 
আঘাত-আক্রমণে তীহার ভিতর হইতে মহত্বই বিচ্ছুরিত হইতে থাকে । 
ও শম্‌ 


*ইহ্‌] কর্মযোগী সাধকের সাধন-জীবনের একটি অধ্যায় বিশেষ । ইহা! ছারা কখনও 
অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার ন। কর, ব কাহারও দোষ-ক্রুটি-অপরাধ সংশোধনের জন্ত 
শাসন ন। করা বুঝায় না। কেননা, এই শাসন ও প্রতিকার-চেষ্টা সামরিক 'ভাবে ছুঃখ 
ব। অশান্তির কারণ হইলেও ইহাতে পরিণামে মানুষ নির্দোষ হইয়া! প্রকৃত শাপ্তি ও 
আনন্দই লাভ করিয়া! থাকে। কারণ, ইহার মূলে দোবক্রুটি অন্তায়ের সংশোধন পূর্বক 
প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রেম ও নহানুভূতিপূর্ণ মহান্‌ উদ্দেগ্ রহিয়াছে। 
যে আঘাত আক্রমণের ভিতর এই মহান্‌ উদ্দ্শ্তের পরিবর্তে শুধু অপদস্থ কর! ব! 
শান্তি দেওয়ার আক্রোশমুলক শক্রভাব থাকে, তাহারই সম্বন্ধে এই কথা এখানে বল! 
হইয়াছে। 


কম্মান্ন জীবন-মন্ত্র 


ক্ষমতাপ্রিয়ত! ও প্রভুত্বলিগ্মাই কশ্মক্ষেত্রে কর্ীর প্রধান বিপদ । 
গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী অর্ণবপোত যেমন সহসা চোরা-পাহাড়ে আঘাত 
খাইয়! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সংসারক্ষেত্রে প্যটনকারী উদ্দাম কর্ম- 
প্রবণ ব্যক্তির জীবনও অতকিতে ক্ষমতাপ্রিয়তা ও প্রতৃত্বলিপ্পার মোহে 
পড়িয়া বিনষ্ট হয়। মানুষ বখন কর্মের প্রবল উন্মাদনায় আত্মস্থতি 
হারাইয়! ফেলে, যখন সে ভুলিয়! যায় যে, কম্টাই মানুষের আসল 
উদ্দেশ্য নয়, কশ্মের ভিতর দরিয়া “হওয়াটাই প্রকৃত উদ্দেশ্ট ; কন্ম 
শুধু বাহিরের অবলম্বন, ইহার ভিতর দিয়! নিজের ও অপরের জীবনকে 
গড়িয়। তোলাই প্রকৃত লক্ষ্য-_-তখনই তাহার ভিতর দেখা দেয় ঘশ-মান- 
প্রতিষ্ঠার উন্মাদ আকাকঙ্ষা, প্রতুত্ব ও ক্ষমতালাভের আত্মবিধ্বংসী 
দুর্বার স্পৃহ। । 

অহংকার ও দাস্তিকতাই মাঙ্ষকে দাক্সিত্বহীন, হূর্বল করিয়া ফেলে, 
কর্তৃত্বাভিমানই প্রকৃতপক্ষে কর্মীর কর্্মশক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি নষ্ট করিয়া 
তাহাকে অন্ধ ও অকন্মণ্য করিয়। দেয়। মানুষের ভিতর ঘখন উতৎকট 
ক্ষমতালোলুপতা ও উদ্দগ্র কর্তৃত্বম্পৃহা দেখা দেয়, তখন তার সাধারণ 
বিচারবুদ্ধি, হিতাহিত বিবেচনাশক্তি পর্যন্ত লোপ পায়; সে তাহার 
অসন্বদ্ধ বাক্যালাপ ও নির্লজ্জ আচরণের দ্বার] পারিপাশ্থিক আব হাওয়া, 
এমন কি অন্তর্ঙ্ক সুহ্বদ ও সহকন্মাদের মনোবৃত্তি পধ্যন্ত বিষাক্ত 
বিরক্তিপূর্ণ করিয়া তোলে। মানুষ অতত্যুগ্র নাম ও ষশৌলোলুপতার 
ফলে এমনি আত্মবিস্ত ও বিচার-বিমুঢ় হইয়া পড়ে যে, তাহার অসম্পূর্ণ, 
অসম্পৃক্ত আলাপ ব্যবহারের দ্বারা যে নে সকলের নিকট হাস্তাস্পদ 
হইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে না। 


৩ 


৩৪. জীবন-সাধনার পথে 


শিশু বা উন্মাদের মত নিরর্থক হস্তপদ সঞ্চালন, অথবা বাত্যাতাড়িত 
তৃণখণ্ডের মত কামনা-বাসনা-রিপুংইন্ত্িয-তাড়িত মান্থষের দিপ্থিদিগ.- 
জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ইতন্ততঃ ছুটাছুটিই কন্ম নয়; ভগবস্ভাবে উদ্ুদ্ধ 
আল্মাভিমানশূন্য মান্ষের জনকল্যাণে প্রযুক্ত প্রচেষ্টাই প্ররুতপক্ষে কর্ম । 
উপযুক্ত ধন্বস্তবী যেমন বিষকে শোধন করিয়! লইয়া মৃতসঞ্ীবনী স্বুধায় 
পরিণত করে, তেমনি সত্যিকার কন্মাও ভগবং-শরণাগতির ঘ্বারা কর্মকে 
শোধন করিয়া লইয়। যোগে পরিণত করে ( “যোগঃ কর্শস্থ কৌশলম্* )। 
আত্মনমর্পণ, আজ্মনিবেদনের ভিতর দিয়া কন্মা কশ্পের অভিমানবূপ 
বিষর্দটাত ভার্গিয়া ফেলিয়া কম্মকে নিব্বিষ নির্দোষ করিয়া লয়। কর্ম 
তখন দস্তাভিমানপূর্ণ, প্রবৃত্তিমূলক বন্ধনের কারণ হয় না, কণ্ম তখন 
নিষ্কাম, নিরভিমান হইয়া মুক্তির কারণযোগ, ভগবানের সহিত মিলিত 
হইরার অৰলম্বন স্বরূপ হয়। কর্মের ভিতর দিয়া কম্মী তখন ভগবানের 
সহিত যুক্ত হয় । 

ভগবানই মান্থষের সমস্ত শক্তির একমাত্র উৎস | নদী যেমন আত্ম- 
বিসঙ্রনের দ্বারা বিশাল বারিধিবক্ষ হইতে বিপুল বারিরাশি সংগ্রহ করিয়া 
লইয়া জনকল্যাণের জন্য সমগ্র দিগ্দেশে তাহ। ঢালিয়! দেয়, প্রকৃত কক্ও 
তেমনি আত্মোৎসর্গের দ্বারা ভগবানের নিকট হইতে শক্তি আহরণ করিয়া 
নিয়া জগন্মঙ্গলের নিমিত্ত কর্মরূপে তাহ! উৎসারিত করিয়া দেয়। সেখানে 
কোন অহঙ্কার, অভিমান, দন্ত থাকে না, থাকে না কোন কত্ত, গ্রভৃত্ব- 
স্পৃহ! ও ক্ষমতা-মত্ততা; সেখানে থাকে শুধু আত্মনিবেদন, আক্কোৎসর্গ, 
আত্মবিসজ্জন, জনকল্যাণ ও জীবসেবা। 

উৎসমুখে বালি সঞ্চিত হইলে নদী যেমন সমূদ্রের সহিত সংযোগশন্ 
হইয়! ক্রমশঃ শু হইয়া যায়, কম্ীর ভিতরেও তেমনি আত্মবিসঙ্জন ও 
'নি:ন্বার্থপরতার পরিবর্তে অহঙ্কার অভিমান, ভোগন্খাকাজ্ষা, মান-যশ- 
প্রতিষ্ঠার বাসনা দেখা দিলেই সে অনন্ত শক্তির আধার ভগবানের সহিত 


কম্মীর জীবন-মন্ত ৩৫ 


যোগস্তত্র হারাইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সমুজের সহিত সংযোগহীন 
আোতশৃন্ত নদীর জল যেমন পচা, ছুর্ণন্ধ ও রোগবীজাণুপুর্ণ হইয়! সকলের 
অপেয় ও প্রাণহননের কারণ হয়, তেমনি ভগবানের সহিত যোগশুন্ত, 
দস্তাহস্কারপূণ, কতৃত্বাভিমানী কম্মীর আস্থরিক কম্মও জীবজগতের শাস্তি 
ও কল্যাণ বিধান না করিয়া অশান্তির আগুনই জালাইম়! দেয় । 

নদীর গতিবেগ অব্যাহত বাখিতে হইলে ষেমন সমুদ্রের. সহিত 
দংযোগ-পথ পরিক্ষার রাখা দরকার, তেমনি কম্মার জগন্সঙ্গল কর্মপ্রবাহ 
অক্ষুপ্ন রাখিতে হইলেও ভগবংপ্রেরণা ও ভগবৎ-শক্তি আহরণের পথ 
পরিফার রাখা আবশ্যক । বালি যেমন চরা স্থষ্টি করিয়া সমুদ্র-সঙ্গমের 
পথ বন্ধ করিয়া দেয়, তেমনি দম্তাভিমান প্রভৃতিই কম্মীর ভগবচ্ছক্তি ও 
প্রেরণা লাভের পথ রুদ্ধ করে। মুতরাঁং কম্মীকে প্রতিনিয়ত আত্মাহ্ছ- 
সন্ধানের আলোক-বন্তিকা হস্তে লইয়া অতি সাবধানে পথ দেখিয়! 
সন্তর্পণের সহিত কম্মের দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে হয়। তাহা না 
হইলে যে কোন মুহুর্তে অহঙ্কার অভিমানরূপ চোরাবালিতে আবদ্ধ হইয়া 
জীবন-তরণী বেসামাল হইতে পারে । 


জাগতিক নিন্দা ও গালি 


শীস্ত, শুদ্ধ, প্রবুদ্ধ হও। মানুষের নিন্দা! ও গালিতে কর্ণপাত করিও 
না, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা* অসম্মান, অপমানের প্রতি জূক্ষেপ করিও না, অনাদর, 
অশ্রদ্ধা, তিরস্কার, উপেক্ষায় হতাশ ও মুহমান হইও ন1। স্থার্থ-সন্কীর্ণ, 
ঈর্ধযাপরায়ণ মানবের হৃদয়োদগীরিত এই তীব্র হলাহলকে আক পান 
করিয়। তুমি নীলক হও, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রবুদ্ধ ভীম্মের মত অর্বাচীন মানব- 
নিক্ষিপ্ত তীক্ষ শররাজিদ্বারা শরশয্যা বচন! করিয়! স্থখে নির্বিকার চিত্তে 
তুমি তাহাতে বিশ্রাম কর। এ জগতে ( কাঁজ করিতে গেলে ) “কেহ বা 
তোমায় মালা! পরাইবে, কেহ বা তোমারে পদ প্রহাবিবে।” কিন্তু তুমি 
তাহাতে বিচলিত হইয়! জীবন-সাধনায় নিশ্চেষ্ট থাকিও না, নিরর্থক 
চিন্তের প্রশান্তি ভাঙ্গিয়া অশাস্তিকে ডাকিয়া আনিও না। জগতের 
পুপ্লীভূত পাপতাপ, স্ত,পীকৃত জঞ্জালজালে অগ্নিসংযোগ করিতে যাহারা 
বদ্ধপরিকর, কুসংস্কাবাচ্ছন্ন মানবের তিক্ত রসনা তাহাদেরই নিন্দায় মুখর 
হইয়া উঠে। বাহারা গতানুগতিক পুতিপযুগধিত বদ্ধ ভাবধারার 
পরিবর্তে জীবন্ত ও নৃতন প্রেরণাময় উচ্ছল জীবন-প্রবাহ নিয়া উদ্দাম 
বেগে ছুটিয়া চলে, জগতের সবল হস্ত তাহাঁদেরই জীবন-পথে সর্ব্বদ। 
বিপদের পাহাড় রচিয়া তোলে। শুধু তাই নয়, তাহাদেরই মর্শস্থলে 
নিশ্শম আঘাত হাঁনিবার জন্য সকলে উদ্যত হয়, জগতের বুক হইতে 
তাহাদিগকে মুছিয়! ফেলিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। 

একদিন যাহারা তোমার অন্তরঙ্গ হুহৃদ্‌, প্রিয়তম বন্ধু, নিকটতম 
আন্মীয় ছিল, তাহারাই পরে হইবে তোমার পরম শত্র। একদিন 
যাহার! তোমার নিত্যলাথীঃ সহারক ছিল, সমস্ত সময় ছায়ার মত প্রতি 
পদবিক্ষেপে তোমার অনুসরণ করিত, তাহারাই হইবে তোমার প্রবল 


জাগতিক নিন্দা ও গালি ৩৭ 


প্রতিদ্বন্দ্বী, পরম বিরুদ্ধাচারী ; যাহাদের ছুঃখ-দৈন্য দূর করার জন্য তুমি 
তোমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়! দিতে, নিজেকে সহ্শ্র বিপনে ফেলিয়াও 
যাহাদ্িগকে বিপনুক্ত রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে, তাহারাই 
আজ তোমাকে বিপদজালে আবদ্ধ করিতে চেষ্টানিরত। ইহাই 
জগতের নিয়ম । যতক্ষণ তুমি নিজেকে সকলের সহিত সমপধ্যাক্ে 
রাখিয়া মিলিয়! মিশিয়! ঘটনা-প্রবাহে গ1 ভাসাইয়া গতাহ্থগতিক পথে 
চলিবে, ততক্ষণ সকলেই মিত্রের মত তোমার সহিত মিলিয়া মিশিয়া 
চলিবে ও একই স্থত্রে গ্রথিত থাকিবে । কিন্তু যখনই তুমি তোমার 
বিশিষ্ট ভাব, রূপ, আদর্শ ও কন্মপদ্ধতি নিয়া জীবন-পথে জয়যাত্রা! সুরু 
করিবে, যখনই তুমি তোমার বেশিষ্টাপূর্ণ সাধন-গরিমায় মহিমাধিত 
হইয়া অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র প্রতিভায় প্রতিভাত হইতে থাকিবে, 
তখনই অপর সকলে হিতাহিত বিবেচনাশৃন্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধাচর্ণ 
করিতে দণ্ডায়মান হইবে । 

আত্মন্! জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার উর্ধে, নিন্দাস্কতি প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জীবনের পরপারে, নেই ছন্দাতীত শান্ত ভামিতে তুমি অবস্থান 
কর। তোমার অন্তরে বাহিরে, চতুষ্পার্থ্বে স্বীর আদশান্থযায়ী একটি 
শান্তিপূর্ণ আব হাওয়া স্ষ্টি করিয়! সর্বদা কর্তব্য-পথে অগ্রসর হও, আত্ম- 
ভাবে সমাহিত থাকিমা! ব্যবহারিক জগতের ছন্দ-কোলাহল, আবিলতা- 
পঞ্ষিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়! চল। দুনিয়ায় যে মানুষ 

ত চায়, জগৎকে কিছু নৃতন জিনিষ দিতে যায়, তাহাকে কাহারও 
মতামতের দ্রিকে ফিরিস্া তাকাইলে চলে না। স্বীয় মহান্‌ আদর্শের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ বর্ষার বু্টিধারাঁর মত জগতের নিন্দা গালিকে তাহার 
মাথা পাতিয়! বরণ করিয়া লইতে হয়। 

মানুষ সমালোচনায় ক্ষুপ্ন হয় তখনই, ষখন তাহার ভিতর মান-যশ- 
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্জা উদগ্র হইয়া উঠে। মানুষ যখনই প্রশংসা-হুখ্যাতি 


৩৮ জীবন-সাধনার পথে 


লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়, আদর-যত্র-ভালবাসা-সহানুভূতি ও 
সমবেদনার কাঙাল হইয়া জগতের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরি 
বেড়াইতে স্থরু করে, তখনই সে কেবল অন্যের মতামতের দিকে ফিরিম়! 
তাঁকায়, কখন কে কি বলিল ন। বলিল, কোন সময়, কোন্‌ কাজে কে কি 
ভাবিল না ভাবিল, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়! বিচলিত হর এবং ধীরে বীরে 
আপন শ্বাধীন চিন্তা, ভাব, আদ, ব্যক্তিত্ব, ৫বশিষ্ট্য বিসজ্জন দিয় 
পরমতের দাস হইয়া পড়ে। তগন আপনার মহত্ব ইদাধ্য প্রস্তুতি 
যথাসর্বন্ব বলি দিয়া শুধু অপরের মন রক্ষা! করাই তাহার কাক হইয়া 
দাড়ায় । 

জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক" তুমি যশ, মান, প্রতিষ্টাকে পদদলিত 
করিয়া দৃপ্ত সিংহের মত সমুন্নত শিরে জীবন-পথে অগ্রসর হও । আদর, 
যত্বু, ভালবাসা ও ুখ্যাতি লাভের মানসিক দুর্বলতখকে পরিহার করিষ'? 
সমস্ত নিন্দা ও বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর। 
প্রদীপের সলিতার মত প্রতিনিধত্ত আদর্শের জন্য অকুঙ্গিত চিত্তে তিলে 
তিলে আম্মদান করিতে প্রস্থত হও, দেখিবে--ছঈ্গগতের সমস্থ জভঙ্গী 
কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে । 

নিন্দুকের নিন্দ।, বিরুদ্ধবাদীল সমালোচনায় যতই উদাসীন হওয়া যায়, 
যতই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায়, ততই তাহার শক্তি ও 
প্রভাব ক্ষুগ্ন হয়। প্রতি মুহুর্তে যাহাকে ফিরিয়। ফিরিয়া অপরের দিকে 
তাকাইতে হয়, তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হওয়ার আশা ত্দূর- 
পরাহত । জগতের নিন্দা-স্ততিকে অগ্রাহ্া করিয়া চলার মত সামর্থ্য 
যাহার আছে, তাঁহার বিপুল পরাক্রম, প্রবল গতিবেগকে গ্রাতিহত 
করিতে পারে এমন এরাবত এই বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডে আজিও স্থ্ট হয় নাই । 


প্রকৃত শশ্শানুহ্ভান 


ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকত! ভগবদনুভূতিতে। জীবন ভরিয়া কত 
ধশ্মাুষ্ঠান করিলে, নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিলে, ব্রত, জপ, উপবাস, আান, 
দান করিলে, কত না৷ শাস্বাধ্যয়ন, তীর্থভ্রমণ, দেবদর্শন, সাধুসঙ্গ হইল, 
কিন্তু তাহা দ্বার! অনুভূতির রাঁজ্যে কতদূর অগ্রসর হইলে? এত সব 
ধন্মানষ্ঠান করিয়া অন্তরের মালিন্ত কতটুকু কাটিল?% পাপের প্রতি 
দ্বণা, অন্যায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধা, সত্য-সংযম, পবিত্রতা ও ত্যাগের প্রতি 
নিষ্ঠা ও অন্বাগ কতথানি বৃদ্ধি পাইল? দিনের পর দিন শুধু নানাপ্রকার 
অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়াই তো! জীবনের লক্ষ্য নয়, অনুষ্ঠানের ভিতর 
দিয় কাঁমনা-বাসনান ত্যাগ, পবিত্রতা ও ভগবদন্থভূতিই জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য ও কাম্য । দৈনন্দিন জীবন-সাধনার ভিতর দিয়! সেই দিকে 
কতদূর অগ্রসর হইতেছ, তাহা প্রতিদিন বিশেষভাবে বিচার করিয়া 
দেখিতেছ কি ? | 

ভগবদনুভৃতিই ধর্মান্ষ্ঠানের প্ররূত মাপকাঠি । বিদ্যুৎ খরচের 
পরিমাণ যেমন বিছ্যুতৎ-পরিমাপক যন্ত্রে (মিটারে ) ধরা পড়ে, তেমনি 
ধর্মকাজ ও অনুষ্ঠানসমূহও ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইল কিনা, তাহ! 
ভগবদুন্ুভৃতিতে ধরা! পড়ে । তাই খাটী সাধক যে, মে এই অনুভূতির 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দৈনন্দিন সমস্ত কাঁজকম্ম ও ধর্ম্ানুষ্ঠানসমূহ করিয়া 
যায়, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সে ভগবদন্ুভূতির মাঁপকাঠিতে মাপিয়! পরীক্ষা 
করিয়া! লয়। ধর্াহুষ্ঠানসমূহ তাহার নিকট শুধু অভ্যাসজনিত, নীরস, 
প্রাণহীন, উদ্দেশ্টশূন্য কাজমাত্র নয়, উহ সেখানে মহান্‌ ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ, 
জীবনের পরম লক্ষ্য-সাধনার তীব্র ব্যাকুলতায় জীবন্ত | 

অনুষ্ঠানের প্রাণ অন্থভূতিতে । অঙ্ুষ্ঠানসমূহ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে 


৪০ জীবন-সাধনার পথে 


সাধকের মহান্‌ অনুভূতির দিব্য স্পর্শ ও প্রেরণায় । সাধক যখন অনুষ্ঠানের 
ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অন্ভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, দৈনন্দিন 
ধর্শসাধনার ভিতর দিয়া সমস্ত প্রাণমন যখন নিত্যনৃতন ভাবধারায় 
অভিসিঞ্চিত হয়, মালিন্যের পর মালিন্ত ঘুচিয়া, আবরণের পর আবরণ 
উন্মোচিত হইয়া সাধক যখন ক্রমশঃ লক্ষ্যের সমীপবর্ভী হইতে 
থাকে, তখন তাহার লক্ষ্যসাধনার সেই বিপুল আনন্দধারা, সেই 
গভীর ভাবাবেগ বর্ধাকালীন নদীসমূহের উচ্ছৃসিত বারিপ্রবাহের মত 
অন্তর ছাপাইয়া সমস্ত দিগ্দেশ প্রাবিত করিয়! চলে। সে তখন 
মহাভাবে মাতিয়! জগৎকে মাতাইয়। লয়, সিদ্ধির মহানন্দে সকলকে 
আনন্দিত করিয়া তোলে। তখন তার প্রতি কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠান, 
প্রাতি বাক্য, এমন কি প্রত্যেকটি হাবভাব, নড়ন-চড়ন, দৃষ্টিভঙ্গী পর্য্স্ত 
অপরের ভিতরে এক মহাঁভাবের আলোড়ন হৃষ্টি করে; যে তার 
সংস্পর্শে আসে, সে-ই এক অভিনব আনন্দে মাতিয়া ওঠে, একটা 
অভূতপূর্ব নৃতন প্রেরণা লইয়া! ঘরে ফিরিয়া যাঁয়। অনুষ্ঠানসমূহ 
তখন আর শুধু প্রাণহীন অঙ্গভঙ্গী বা হস্তপদের কস্রৎ নয়, উহা! 
তখন মহান্‌ ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, অপূর্ব তেজোদীধচ, ভাবোচ্ছল, 
এশ্বরিক শক্তিতে সমুজ্জল | 

আলো ও অন্ধকার যেমন একসঙ্গে থাকিতে পাঁরে না, তেমনি 
মালিন্য ও ধশ্মাচুষ্ঠান, পাপাসক্তি ও ধর্মানুরাগ একত্র অবস্থান করিতে 
পারে না। সমস্ত জীবন ভবিয়! ধশ্মানুষ্টান করিলে, অথচ তাহাতে 
অন্তরের কোন পরিবর্তন সাধিত হইল না; যেমনি ধর্মীলষ্ঠান করিতেছ, 
তেমনি সময় স্যোগমত আবার অবলীলাক্রমে পাঁপকার্ধ্যও করিয়া 
যাইতেছ--ইহ। কখনও হইতে পারে ন1। যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে 
ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে, ধন্ধানষ্ঠান ঠিক ঠিক সম্পাদিত হয় নাই 
হইতেছে না। অন্ুষ্ঠানসমূহ যেখানে অস্থরের সহিত সংযোগশূন্ধ, 


প্রকূত ধশ্মাচষ্ঠান ৪১ 


ভাবহীন, জীবনের মহান্‌ লক্ষ্য-সাধনার উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত না হইয়া 
শুধু অভ্যাসবশে অনুষ্ঠিত, সেখানেই তাহা শক্তিহীন, দুর্বল, তাই 
নিক্ষল, নিরর্থক; তাহাতে অনুষ্ঠাতার প্রাণেই সাড়া জাগায় না, অন্যের 
প্রাণে সাড়া জাগাইবে কি? নোঙ্গরবদ্ধ নৌকায় দীড় টানার মত শুধু 
পণ্ুশ্রম, জীবন তাহাতে একটুও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না। 
প্রকৃত জীবন পথের পথিক ! তুমি সর্বদা খুব সাবধান, সজাগ 
খাকিও। তাহা না হইলে কে আসিয়া তোমার ভাবের ঘরে কখন চুরি 
করিয়া যাইবে, কিছুই বুঝিতে পারিবে না। স্ৃতরাং যখনই দেখিবে 
ব্রতনিয়ম, পূজা! প্রার্থনা, সৎকর্ম, সদনুষ্ঠান, শাস্বীধ্যয়ন, ধন্মালোচনা 
ভূতি করিয়াও প:পাসক্তি ও ভোগাকাজ্জা প্রশমিত হইতেছে না, নিত্য 
নৃতন অনুভূতির আনন্দে প্রাণমন ভরিয়া! উঠিতেছে না, তখনই সতর্ক 
হইবে। অন্তরের কোথায় কোন্‌ গোপন অস্তরালে দৌোষন্রটিগলদ 
আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা তন্নতন্ন করিয়া! খুঁজিয়! বাহির করিবে 
এবং সযত্বে তাহার মুল উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। তাহা না 
হইলে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এমন কি জীবনভর নানাবিধ 
ধর্মানষ্ঠান করিয়াও জীবন-শেষে দেখিবে, তুমি যে তিমিরে সেই 
তিমিরেই, জীবনের একটুও উন্নতি হয় নাই, শুধু সাধুতার মিথ্য! 
অভিমান ও দাস্তিকতার বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে | 


ঘিশ্বাস ও অবিশ্বাস 


নিজেকে যে নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না, নিজের শক্তি-সামর্থ্য- 
সততাঁর উপরে অনাস্থা যার পদে পদে, এ-জগতে তাকে বিশ্বাস করতে 
পারেকে? যদ্দি অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অঞ্জন করতে চাও) তবে 
সকলের আগে নিজেকে নিজে বিশ্বাস কর, নিজের শক্তি ও সততার 
নিজে আস্থা স্থাপন কর, নিজেকে নিজে আগে শ্রদ্ধা করতে, মধ্যাদ। 
দিতে শেখ । আত্মমধ্যাদাবোধ যার সুদৃঢ়, আত্মশক্তি ও সততায় বিশ্বাস 
যার অচল আটট, দুনিয়ায় তাকে কেহ অবিশ্বান ব অশ্রদ্ধা করতে 
পারে না। সংশয়ী চিত্তের সমস্ত সংখর সন্দেহ তার প্রবল আত্মবিশ্বাস 
ও মর্ধ্যা্দাোবোধের নিকট কুগ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়, অশ্রদ্ধা ৪ অবিশ্বাস সভয়ে 
দুরে পলায়ন করে। 

মাঁজব মানুষকে কখন ও অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করতে পারে ন। যদ্দি 
না সে নিজে তার স্থযোগ দেয় । যে কোন কাজে, বে কোন বিষয়েই 
হউক ন] কেন, মাহ্নষ নিজের কৃতকাধ্যতা সঙ্গন্ধে ভিতরে অনাস্থা পোষণ 
করিয়! নিজেই প্রথমে নিজেকে অবিশ্বাম করে, আস্মশক্তি, আত্মম্থৃতি ও 
আন্মমধ্যাদীবোধের অভাবে নিজেকেই সে নিজে আগে অশ্রদ্ধা করতে 
ও অমধ্যাদা দিতে সরু করে, তারপরে অন্ত সকলে তাঁকে অশ্রদ্ধ! ও 
অবিশ্বাপ করে । অন্যের অবিশ্বাস ও অশ্রন্ধা বস্ততঃ নিজের অন্তরের 
লুক্কাযিত মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি । স্বীয় অন্তরের অবিশ্বাস ও 
অশ্রদ্ধাই অপরের ভিতর বাস্তব কূপ নিয়া অপরের মারফৎ আমাদের 
নিকটে উপস্থিত হয়। স্কৃতরাং এ-সম্বদ্ধে অন্ের উপর দোষারোপ 
করার আগে নিজেরই বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। 

আত্মশক্তি ও আত্মমধ্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হও। কথায় ও কাজে 


মতাস্তর ও মনান্তর ৪৩, 


সকলকে তার পরিচয় দাও। স্বপ্নে বা কল্পনায়ও যেন কোনও মুহূর্তে 
তোমান্র ভিতরে কোন প্রকারে আত্মমধ্যাদায় সন্দেহ ন| জাগে, আত্ম- 
শক্তিতে অনাস্থা ও অবিশ্বাস ন। আসে। হ্ৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে 
শ্রশ্রীযুগাচাধ্যের অভয় মন্ত্র লিখে রাখ--“আত্মবোধ, আত্মন্থৃতিই 
প্রকৃত জীবন”, আর “আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্ধযাদা জ্ঞানই 
মানুষের মহালজ্ঘলগ ।” 


মতান্তর ও মনাত্তগ্ন 


; কণম্মক্ষেত্রে মতান্তর খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দেখিও মতান্তর যেন 
কখন ৪ মনান্তরে পরিণত ন] হয়। 

কম্মী যখন তার কর্শের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া বায়, জীবনের মহান্‌ 
লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়। পড়ে, স্বাধীন মতবাদ, বিচার বুদ্ধি 
ও ব্যক্তিত্বের নামে যখন দাক্ভিকতা আপিয়া দেখা দেয়, তখন আত্ম- 
বিস্থৃতির সেই হুর্ববল মুহুর্তেই মতান্তর আপিয়! মনান্তর, ক্রমে মতবিরোধ 
ও সংঘর্ষে পরিণত হয়। তখন কন্মের সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন পগু 
হইয়া যায়, কন্মীদ্দের সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও প্রাণের শাস্তি বিনষ্ট হয়; 
ফলে সকলের কণ্মশক্তি ও প্রচেষ্টার সমবায়ে যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়! 
উঠিতে পারত, তাহার শেষ আশাটুকু পধ্যন্ত নিঃশেষ হওয়ার 
উপক্রম হয়। 

হুশিয়ার, হুশিয়ার! জীবনের লক্ষ্য সম্বদ্ধে সজাগ, সাবধান হও, 
কর্মের উদ্দেশ্টের প্রতি সর্ববদ! দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ । বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নেতা! 
যে, তার কর্ম-তরী কখনও মতবিরোধেরঃ মাঝদরিয়ায় বানচাল হয় না। 
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তার তীক্ষু দৃষ্টি সর্বদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি উদ্যক্ত থাকে। তাই 
সে স্থকৌশলে বিভিন্ন কম্মীরি বিভিন্ন মতের সামগ্তস্য বিধান পূর্বক 
সম্ভাবিত বিরোধ ও সংঘর্ষ এড়াইয় কাধ্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিম্বা লয়। 
ইহার জন্য মিথ্যা দর, অভিমান বা জেদকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয় না, 
সাময়িকভাবে স্বীয় সুচিস্তিত পন্থা, মতবাদ বা মধ্যাদদীকেও কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন 
করিতে সে কুন্তিত হয় না শেষ সাফল্যের দিকে তাকাইয়!। এই আপাত- 
পরাজয়কে সে সহকন্মীর্দের অন্তর জয় ও কার্যযসাধনের কৌশলরূপে 
স্বেচ্ছায়ই ব্রণ করিয়া লয় চরম বিজয় লাভের জন্য । মনে বাখিও, 
প্রত্যেক কাধ্যের চরম সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য, শেষ জয়ই প্রকৃত জয়। 
বীর সে, শক্তিমান্‌ সে, যোগ্য নেতা সে, যে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ধা, ঘন্দ-সংঘর্ষ 

সৃতি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ হয়। 
সমগ্র জগৎ তাকেই কৃতিত্বের পুরস্কার দেয়, বিধাতার আশিস্‌ তার 
শিরেই বধিত হয়, সকলেই শেষে তাহাকে শ্রদ্ধার অর্ধ্য নিবেদন করিয়! 
নিজেদের অন্যায়ের সংশোধন করিয়া লয়। 


ছঃখ-ছষ্যোগ 


প্রকৃতি-জগতে যেমন মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়-ঝঞ্চা আনে, মানুষের 
জীবনেও তেমনি বিষম ছুঃখ-ছুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে এই 
ছুখ-দুষ্যোগ এমনই প্রবল আকারে দেখা দেয় যে, মনে হয়-_এবার 
বুঝি আর রক্ষা নাই, জীবন-তরী বুঝি বেসামাল হইয়৷ মাঝদরিয়ায় 
বানচাল হইয়া যায়! মানুষ তখন এমনই হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয়া পড়ে যে, তাহার আর কোন হিতাহিত বিচারবিবেচনা থাকে 
না, মে একেবারে দিশাহারা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া! পড়ে । 
কিন্ত একটু ধৈধ্য ধরিয়া, আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলেই অস্ততঃ 
তখনকার মত রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা, প্রকৃতি-জগতে যেমন ঝড়- 
ঝঞ্চ! বেশী সময় থাকে না, মানুষের জীবনেও তেমনি ছুঃখ-ছুর্যোগ 
অধিককাল স্থায়ী হয় না; কিছু সময় পরেই ইহার অবসান ঘটে, তখন 
আসে মহাপ্রশান্তি । প্রকৃতি হয় নিথর, নিম্পন্দ, মনপ্রাণ হয় প্রশান্ত 
গম্ভীর । জীবনের সমস্ত মযলামাঁটী তখন ধুইয়া মুছিয়া যায়; তারপরই 
স্থরু হয় ধ্বংসের পর নৃতন স্থষ্টির মত জীবনের নৃতন অধ্যায়-পরিচ্ছেদ, 
গতি-আবর্তন। 

ছুঃখ-দূর্য্যোগ শ্রীভগবানের মহান্‌ আশীর্বাদ । ছুঃখ-ছুর্য্যোগই মানুষকে 
আগুনের মত পোড়াইয়া পোঁড়াইয়। খাদমুক্ত করিয়া খাটি সোনায় 
পরিণত করে, ছুঃখ-ছুর্যোগই আঘাতের পর আঘাত দিয়া ভ্রান্তির নেশ! 
ভাঙ্গিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ নির্দোষ করিয়। গড়িয়া তোলে; দুঃখ-ছুর্যোগের 
ভিতর দিদ্বা মানুষের জন্মজন্মাস্তরের আধার কাটিয়া যায়, জীবনের সমস্ত 
ক্রটি-বিচ্যুতি-গলদ দুর হইয়া মনপ্রাণ নির্মল পবিত্র হয়। তখন 
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মানুষের জীবনে এমন এক পরিবর্তন, এমন এক ভাবের প্রেরণা আসে, 
যাহা দেখিয়া সে নিজেই অবাক্‌ হইয়া যায়। 

ছুঃখ-ছুর্ভোগ মানুষের জীবনে এক মৃ্হাঁপরীক্ষা। ছুঃখ দুর্ভোগের 
সময়ই মান্ছষের বলবীধ্য, বিক্রম-পরাক্রম, বৈধ্য-তিতিক্ষা, সাহস-অধ্য- 
ব্সায়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। সাধক জীবনপথে ঠিক ঠিক কতদূর অগ্রসর 
হইল, অন্তরের পশ্তত্বকে দূরীভূত করিয়। দেবত্ব ও মহতব্বকে দে কতখানি 
প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল, তাহার প্রকৃত নির্ণয় হয় ছুঃখ-ছুষ্যোগের 
ছুঃসময়ে। জীবনের কতটুকু খাঁটি এবং কতটুকু মেকী, তাহা এই 
সময় ধর| পড়িয়া যায়। তখন সাঁবক নিজের ভাব ও অবস্থা ঠিক ঠিক 
বুঝিয়া তদন্যায়ী সাধন। লইয়া চলিতে সক্ষম হয়। 

ছুঃখ-ছুধ্যোগ মা্গষের জীবনে এক মহ্থাশুভক্ষণ, শ্ীভগবানের সহিত 
যুক্ত হইবার এক পরম অবলম্বন । ছুংখ-দুব্যোগের ভিতরে পড়িয়া মান্ধষ 
তার সমস্ত দোষক্রটি, গলদ ও দর্বলত1 উপলদ্ধি করিয়া সম্পূর্ণ নিরভিমান 
চিন্তে ভগবংনির্ভর্শীল হইবার যোগ পায়, সমস্ত মনপ্রাণ দিরা' তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবার অবসর ঘটে | 

ছুখ-ছুধ্যোগই মান্ষের পরম মিত্র। স্থখ-শাস্তি-প্রাচূর্ধ্য মাসকে 
মদান্ধ করিয়। ভগবং-স্থৃতি ও আল্মকর্তব্য ভুলাইয়! অধুপতনের দিকে 
আগাইয়! দেয়, আর দু£খ-চুর্যোগ মানুষকে আত্মস্থৃতি জাগাইয়। সম্পূর্ণ 
নিফলুষ, নিরভিমান ও ভগবন্খী করিয়া শ্রীভগবানের করুণাশিস্‌ লাভের 
শুভ সুযোগ আনিয়! দেয় । 

দুঃখ-ছুর্যোগই সাধকের জীবনে উন্নতির পরিচায়ক । পার্বত্যপথে 
চরাই উতরাই না আসা পধ্যস্ত যেমন অগ্রগতি হয় না, তেমনি জীবন- 
'পথেও ছুঃখ-দুর্যোগ না আমিলে উন্নতি স্থুরু হয় না। যখনই দেখিবে 
ষে, ছুখ-দৈম্ত-অন্থখ-অশান্তি-বিপদ।পদ আসিয়া চতুদ্দিক হইতে তোমাকে 
গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই বুঝিবে যে, এতদিন পবে তোমানু 


ছোটখাট দোষক্রটি ৪৭ 


জীবনের সত্যিকার অগ্রগতি, উন্নতি সুরু হইয়াছে । সুতরাং হতাশ 
হইও না, ভয়ে বিহ্বল হইয়] হাল ছাড়িয়া দিও ন1!। ধেধ্য ধরিয়া, সাহস 
করির| হাল ধরিয়া থাক, বীরের মত আল্মরক্ষায় সচেষ্ট ভও, শ্রীভগবান 
স্বয়* আসিয়া তোমার সহায় হইবেন, সমস্ত বিপদাপদের ধুলি-জগ্াল 
ঝাড়িয়া সঙ্গেহে তোমায় কোলে তুলিয়া লইবেন । জীবন তখন ধন্য ৪ 
কৃতার্থ হইবে-শান্তি, কল্যাণ ও শ্রীতে দপ্তিত হইয়া উঠবে । 


ছোটখাট দোষক্রটি 


স্বভাবের ছে।টখ।ট দে ষক্রটি-গলদ গুলিকেও কখনও উপেক্ষা করিও 
না। কেন না, দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে সেগুলিও মানুষকে কম 
হয়রান করে না। ূ 

বড় বড় দোবব্রটিগুলি সহজেই ধর। পড়ে বলিয়] মানুষ অনায়াসেই 
সাবধান হইতে পারে, কিন্ক ছোটখাট ভূলক্রটিগুলি সাধারণতঃ কাহারও 
দৃষ্টিতে আসে ন/, তাই মানুষ স্বভাবতঃই দেই বিষয়ে উদাসীন থাকে। 
ফলে দুষ্ট রোগবীজাণুর মত অলক্ষ্যে থাকিয়া ভা মানুষের জীবনের 
ভিত্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দেয়। শুধু তাই নয়, ছোটখাট 
দৌষক্রটিগুলিই উপেক্ষার কলে ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া মারাত্মক হইয়া 
উঠে। তাই সাধককে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে। 

জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃতী ছাত্রের পাঠাভ্যাসের মত সাধকেরও 
নিয়মিত ভাবে কঠোর সাপনাভ্যামের প্রয়োজন । প্রতিদিন প্রত্যুষে 
শধ্যাত্যাগের পূর্বে স্বভাবের দৌঁবক্রটিগুলির নিরলন ও অনধিগত 
গুণাবলীর অঞ্জনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং রাত্রিতে 


৪৮ জীবন-সাধনার পথে 


শয্যাগ্রহণের সময় সমস্ত দিনের কাধ্যাবলীর হিসাব-নিকাশ ও মানসিক 
অবস্থার কতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়! 
দেখিতে হইবে । এমনিভাবে প্রতিদিন দোষক্রটির পরীক্ষা ও সংশোধন 
এবং গুণের অন্শীলন করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে সগ্ভবিকশিত গোলাপের 
মত এমন একটি মহৎ জীবন গড়িয়া উঠিবে, যাহার দীপ্ত মহিমায় সমগ্র 
দেশ ও জাতি সমুজ্জল হইবে । 

নৃতন পাঠাভ্যাসের মত নৃতন সাধনাভ্যাসেও প্রথম প্রথম খুব 
অন্ুবিধ! মনে হইবে, অনেক সময় এমন বিরক্তি ও অধৈর্য আসিবে যে, 
সমস্ত কিছু ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছ! করিবে, কখনও কখনও হয়তো! 
উহা! অসম্ভব মনে হওয়ায় হতাশ নিরাশা দেখ! দিবে, কিন্তু কিছুতেই 
বিচলিত হইও না। জন্মজন্নাস্তরের বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও সংস্কার, স্থদীর্ঘ- 
কালের বিপরীত অভ্যান ও প্রচেষ্ট। দুই এক দিনেই দূর হয় না; এইজন্য 
সময়ের প্রয়োজন, সাধনার আবশ্যক | ধেধ্য ধরিয়া কিছুদিন চলিতে 
পারিলে, প্রারস্তিক অন্্বিধ। ও কষ্ট দুর হইয়৷ সমস্ত বিষয় সহজসাধ্য 
হইয়! আসিবে, তখন ধীরে দীরে বেশ উতদাহ ও আনন্দ পাওয়া ধাইবে। 
এক একটি গুণ অঞ্জন ও দোষ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধন- 
সাফলোর নৃতন শক্তি অনুভূত হইতে থাকিবে এবং সাহস ও আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়া আসিবে। প্রাথমিক আড়ষ্টতা ৭ সঙ্কট কাটিয়া! গেলে জীবনে ফে 
দুর্দমনীয় গতিবেগ দেখা! দিবে, তাহা আর কিছুতেই প্রতিহত হইবে না । 

জীবন-গঠন-প্রচেষ্টায় সর্ব্বদ] নির্মম, নির্ভীক হইও। সামান্ত ক্রুটি- 
বিচ্যুতিকেও কখনও রেহাই দিও না, একে একে ক্ষুদ্রতম ছূর্ববলতাটাকে 
পর্য্যস্ত নিষ্টরভাবে সমূলে উৎপাটন করিও । দেখিও,» কোথাও যেন কোন 
ফাক না থাকে । তাহা! হইলে সেই ছিদ্রপথেই ধ্বংসের বীজ প্রবেশ করিম] 
তোমার জীবনের সকল প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে। 


হি ভাতের এসামেহতোত 


বিঘেকী ও অধিবেক্কী 


বিবেক-বিচারবান্‌ ব্যক্তি সর্বদা স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়। 
জীবনের অপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর মনোযোগী হয়, আর বিবেক- 
হীন মান্ষ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি অন্ধ ও উদ্বাপীন হইয়া জরুরী 
দায়িত্ব সাধনেও নিশ্চেষ্ট থাকে । বিবেকী প্রতিনিয়ত যথেষ্ট কিছু করিয়া ও 
মনে করে যে, জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য সাধনে উহ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, 
আর অবিবেকী সামান্ত কিছু করিয়াই ( কখনও বা না করিয়াই ) মনে 
করে যে, সে যথেষ্ট কিছু করিয়া! ফেলিয়াছে এবং তাহার জন্ত মে মনে মনে 
আত্মপ্রস্গাদ ও আত্মগৌরব লাভ করিয়া! থাকে । 

বিবেকীর সজাগ দৃষ্টি সর্বদাই সন্মুখের দিকে সম্প্রসারিত, সে বহু গুণে 
গুণান্বিত এবং অগাধ পাগ্ডিত্যে পডিত হইয়াও মনে করে যে, “অনন্ত 
জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে, আমি শুধু তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি ।” 
আর অবিবেকী কোন গুণে গুণান্বিত ব। বিন্দুমাত্র জ্ঞানের অধিকারী না 
হইয়াও ভাবে-_-“আমি অন্যের অপেক্ষা কম কিসে? আমার মত জ্ঞানী 
গুণী, বিচক্ষণ কজন আছে ?” 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতীতে কি করিয়াছে না-করিয়াছে তাহার অথ 
হিসাব-নিকাঁশ করিয়| অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করে না, সে সর্বদা 
বিচার করিয়! দেখে যে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হইলে তাহাকে বর্তমানে 
কি করিতে হইবে, কি ভাবে অভাব-অভিযোগ-দোষ-ত্রটি দুর করিয়! 
জীবনকে অতি দ্রত আদর্শহ্ুসারে গড়িয্পা তোলা যাইবে । আর 
নির্বোধ ব্যক্তি অতীতের কোন্‌ অজান। দিনের অজানা ক্ষণে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে বসিয়া কি করিয়াছে না করিয়াছে তাহাকেই জমকালো 
করিয়! ধরিয়৷ সকলের নিকট হইতে বাহাছুরি লইতে ব্যস্ত, কিন্তু স্বীয় 


৪ 


৫০ জীবন-সাধনার পথে 


বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুতর কর্তব্য সম্পীদনে একেবারেই অলস 
ও নিশ্চেষ্ট। 

প্রকৃত বিদ্বান্‌, বিবেকী ব্যক্তি তার বিগ্যাবুদ্ধি পাণ্তিত্য এবং স্বভাবের 
দৌধক্রটি-অভাব-অভিষোগ সম্বন্ধে সচেতন, তাই সে সর্বদাই বিনীত ও 
শিশিক্ষু; আর প্ররুত মূর্খ অবিবেকী ব্যক্তি তার দোষক্রটি-অভাব- 
অভিযোগ,_-এমন কি অজ্্রতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অচেতন, উদাসীন ও অজ্ঞ, 
তাই সে কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু শিখিতে অনিচ্ছুক । 

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যের ভিতরের গুণ আবিষ্কার করিয়া লইয়। 
নিজ জীবনে তাহা! অনুশীলন কনে, আর অজ্ঞ ব্যক্তি অন্যের কি দোষ 
আছে, তাহাই অনুসন্ধান করিয়া তাহার সমন্ত গুণ ও মহত্বকে উপেক্ষা 
ও অস্বীকার করিয়া তাহার মধ্যে কোথায় কি দোষক্রটি রহিয়াছে, তাভা 
খঁজিঘা বাহির করে এবং নিজের ও অপরের ক্ষতি করিয়া থাকে । প্রক্কৃত 
জ্ঞানী সর্বদা অপরের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞান- 
ভাঁগ্তান্ পূর্ণ করে, আর অজ্ঞানী অপরের নিকট ছোট হইবার ভগ্নে 
নিছের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়। ম্বীর অজ্ঞানতাকে বাড্ড়াইয়া তুণিবার স্থম্বোগ 
দেন। 

প্রত মহান্‌, বিবেকী যে, সে আত্মপ্রশংসায় ক্ষুপ্ন ও অপরের প্রশংসায় 
উতকুল্প ভর, আর সন্কীর্ণচেতা অবিবেকী ব্যক্তি আত্সগ্রশহসায় উৎফুল্ল ও 
অপরের প্রশংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মহৎ যে, সে অপরকে মহৎ ও বড় 
হইতে দেখিলে আনন্দিত হয় এবং সর্বপ্রকারে তাহাকে সাহাধ্য করে, 
আবু সন্ীর্নচেতা ক্ষুদ্রপ্রীণ ব্যক্তিই অন্কে বড় হইতে দেখিলে ঈর্ধ্যানলে 
পুট়িয়া মরে ও নানাপ্রকার বাধ! স্থষ্টি করিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে 
চেষ্ট! করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা সকলকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মন 
প্রদর্শন করার সকলের নিকট গৌরনািত “হয়, আর সাধারণ 
লঘুচিন্ত বাক্তি অন্যের নিকট ছোট হইবার ভয়ে নিতান্ত যোগ্য 


বিবেকী ও অবিবেকী ৫১ 


ব্ক্তিকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদানে কুন্তিত হইয়। অপরের নিকটও হেয় 
ঘন। 

এমনিভাবে বিবেকী ও অবিবেকী সর্বদা শুধু বিচারের তারতম্যে 
একজন ক্রমশঃই মহবের তুঙ্গ শৃর্দে অধিরোহণ করিতেছে, আর একজন 
অনবরৃতই অধপতনের স্থনিয় সোপানে নিপতিত হইতেছে । একজন 
এমশঃই সকলের শ্রদ্ধাসম্মন, আদর-মত্র ভালবাসা লাভ করিয়া 
গৌরবাপ্ধিত হইন| উঠিতেছে, আর একজন ক্রমশ;ই সকলের নিকট 
হইতে অনাদর, অশ্রদ্ধ। ও উপেক্ষা লাভ করিয়া হেয় হইঘ়। পড়িতেছে ! 
বিচার ভল কি সাংঘাতিক! 

আন্ন্! বিবেকীর জ্ঞানচক্ষু ও সাংধানী দূ লইয়া জীবনের 
ক্ষরধার্‌ দুর্গম পথে পদক্ষেপ কত । অপরের পারের শীচ দিয়া চলিরা ও 
নি মহত্ব অশ্দ্রন করা যার, তবে তুমি তাহাই কর; আর মাথার 
উপন্ন দির| চলিয়াও বদি আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যশ্র্ট মন্থয্যত্বহীন ভইতে হয়, তবে 
তুণি তাহাকে দ্বণাভরে উপেক্ষা কিয়া চল । হনে বাখিও, অপরের 
নিকট বড় ভওর। বা ছোট হওয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া মানধের লক্ষা নর, 
মাগষের লক্ষ্য-্গীবনের চরন বস্ত, শ্রেঠতম মহত অন্দীন। এই উদ্দেশ 
স[পনের জন্য যে ছোট হওয়া, তাহ। বড় হওয়ারই নামান্তর; আর এই 
উদ্দেশ্ট সন্ধে উদাসীন হইম্বা বে বড় হওয়ার চেষ্টা, তাভা শুধু ছোট 
হওয়া নর, আম্মধ্বহস খা আন্হত্য।। প্রত্যেক খিষদেপই পরিণাম 
দেখিয়| লাভ-লো'কসাঁন বিচ।র করিতে হয় । শেন লাভ ও শেষ জয়ই 
প্রকৃত লাভ ও জয়। লালাবাবু তার সাংসারিক জীবনের প্রবল প্রতি- 
ছন্বীর নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া জীবনের চরম পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । তাহার এইরূপ আত্যপ্তিক নিবন্ধ স্বভাঁবই 
মহবের পরিচায়ক বিপুল এখধ্যের স্তপের উপর স্পর্ধ-উন্নত শিরে 
দণ্ডায়মান হইয়া যে প্রতিদন্ীকে কোনদিন অবনত করা সম্ভব হয় নাই, 


্প্খ 


৫২ জীবন-সাধনার পথে 


সর্ধত্যাগী বিরাগীর দীনহীন বেশে ভিক্ষান্গের জন্য অবনত মস্তকে উপনীত 
হইয়াই তাহাকে অবনত কর] তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । বিষয়মদম্ত 
্পদ্ধিত শির এমনি ভাবেই ত্যাগ-মহিমা-সমুজ্জল আদশের চরণ প্রান্তে 
লু্ঠিত হইয়! চিরস্তন মহত্বের জয় ঘোষণা! করে। ন্ুতরাৎ আবারও বলি, 
সাবধান! আপাত-মনোরম পরিণাম-ভয়াবহ বিষয়-মরীচিকাঁর কুহকে 
প্রলুব্ধ হইয়া বিপদকে ডাকিয়া আনিও না। আপাতছুঃখময়, পরিণামে 
শান্তিরপ মহান্‌ মহত্বের সাধনায় আত্মনিগ্জোগ করিয়া জীবনের চরম, 
আকাজ্িত বস্ত লাভে বত্ববান হও । 


জাগতিক ভালবাসা 


জ্ীবন-পথের অভিযাত্রী সাধক! এন্বার্-মপিন জগতে তুমি 
কাহারও নিকট কখনও ভালবাস! চাহিও না, তোমার প্রাণভর| দরদ, 
প্রীতি ও মেহাচরাগের বিনিময়ে কাহারও নিকট আবার তাতা 
প্রতাশা করিও না। এখানে তোমার প্রীতি ও তৃপ্তির জন্য তোমাকে 
ভালবাসিবার, তোমার সেহাজ্রাগের জন্য তোমাকে দরদ কৰ্িবার লোক 
অতি বিরল। প্রত্যেকেই এখানে নিজেকে নিয়া অতিমাত্র ব্যস্ত; 
ধার যেদিকে আসক্তি ও আকর্ষণ, যার যে-বিষয়ে গ্রীতি ও তৃপ্তি, সে 
সেদিকে সেই বিষয়ে দিগ্িদিগজ্ঞানশৃন্ত হইয়! উন্মাদের মত ছুটিয়া 
চলিয়াছে; যেখানে আপনার ভাব বা কল্পনান্ুরূপ প্রীতি ও তৃপ্তিকর 
কিছু পাইতেছে, সেখানেই সে (আনন্দ লাভের আশায় ) আপনাকে 
বিলাইয়! .বিকাইয়া দিতেছে; যে পধ্যস্ত কোন ঘাত-প্রতিঘাত ব! 


জাগতিক ভালবাস! ৫৩ 


য[তনাকর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত না হয়, সে-পরধ্যস্ত অন্ত কোন দিকে 
মনোধে।গ দিবার প্রবৃত্তি বা অবসর কাহারও নাই । 

মাঙ্গয ভালবাসার বিনিময়ে ভালবান। চায়, প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণের আকাঙ্ষী করে, কিন্তু নিজের গ্রীতি ও প্রয়োজন ব্যতীত 
অপরের প্রীতি ও প্ররোৌজনের দিকে কেহ ফিরিয়া তাকায় না। 
বন্ধুতে বন্ধুতে, সখায় সখা, প্রেমিক প্রেমিকায় কত না প্রেম-প্রীতি, 
সোহাগ অন্গর[গ, দরদ ভালবামা--সাঁমবিক বিচ্ছেদ-ব্যবধানে কত না 
তাভুতাখ, ছুঃখমনন্তাপ, ক্ষণিকের অদর্শনে কত না উৎকণ্ঠা, উচাটন ! 
কিন্ক কর দিন? ছুই দিন যাইতে না যাইতেই নবানুরাগের মোহ 
টুটিরা বায়, আসক্তির বন্ধন শিথিল হইয়া) আসে, পরস্পরের প্রীতি ও 
তৃপ্তি আবার ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া ভিন্পপথে ছুটিতে থাকে । তখন 
পূর্বব* বন্ধুর কথা আর ম্মরবেও আপে না) তাঁর আকুল আর্তনাদ, 
মন্মভিদী হাভাকার কেবল নিম্মম উপেক্ষ। ও প্রত্যাখ্যানের প্রতিদান 
লইয়া গৃহকোণের জগ্জালের মত দুরে নিক্ষিপ্ত হয়! হায়, কত বিনিত্র 
বজনী একত্র যাপন, নীরব নিভৃতে কত মধুর প্রীতি-আলাপন, 
কত আন্তরিক প্রেম নিবেদন-সবই তখন নৈশ স্বপ্নে পর্যবসিত ! 
নধগত বন্ধুর নৃতন প্রীতি অনুরাগ তখন পুরাতনের প্রীতি অন্ুরাগকে 
পথের ধুলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া! দিদ্না আপনাকে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করে। আবার নৃতন অঙ্কের নৃতন অভিনয় স্থরু হইতে থাকে। 
ইহাই জাগতিক ব্বার্থপন্কিল ভালবাসার চিরন্তন নিরম | 

পিতা পুত্রকে স্নেহ করে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে ; কেননা, তাহার। 
তাহাতে প্রীতি অনুভব করে। বস্ততঃ ইহার মূলেও নিজের 
প্রীতি ও তৃপ্তিই বিদ্যমান, পুত্র ব।স্বীর প্রীতি ব৷ তৃপ্তি নয়। আর 
তাহা কি করিঘাই বঝ| সম্ভব? কামনাধুক্ত মানষ এখানে বাতাহত 
তুণের মত কামনা-বাননা-আশা-আকাজঙ্ষা দ্বারা তাড়িত হইয়। প্রতি- 


৫3 জীবন-সাধনার পথে 


নিয়ত কেবল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহার 
আবার অপরকে নিংম্বার্থভাবে ভালবাসিবার স্বাধীনতা কোথায়? 
সেই সামর্থ্যই বাকই? বাসনার জ্রীতদাস মানুষ ভালবাসার নামে 
আপনার বাসনার চরিতার্থতাঁর জন্যই উদ্গ্রীব। (ক্রীতদাম হিসাবে 
তাহাই সে করিতে বাধ্য, না করিয়! উপায়াস্তর নাই ) তাঁই সে গ্রতি- 
নিয়ত স্বীয় কল্পনা ও কামনান্থরূপ কতকগুলি ভাবের অনুসন্ধান করিয়া! 
ফিরিতেছে, আর যখন যেখানে যাহার ভিতর যতটুকু তাহা পাইতেছে, 
তখন সেখানেই ততটুকু মিরা যাইতেছে । বস্ততঃ এ-ভালবাসা_ 
স্বীয় অন্তরস্থিত স্ব-কপোলকল্পিত কতকগুলি ভাবের উপর ভালবাসা, 
একটা মানসিক বৃত্তি। মাচ ভালবাসার নামে আপনার অন্তরের 
প্রীতিকর কতকগুলি অশরীরী ভাবকে অপরের ভিতরে আরোপ 
করিয়া তাহাকে শরীরী করিয়া তুলিয়া স্বীয় বাসন] চরিতার্থ করে। 
যতদিন পধ্যন্ত যাহার উপর এই ভাবগুলি যতটুকু আরোপিত হয়, 
ততদিন পধ্যস্তই তাহার উপর ততটুকুই ভালবাস! থাকে। তার 
প্রতি কথা কাণে স্থধা ঢালিয়া দে, তার হাসি, তার হাবভাব, 
অহস্পর্শ সব কিছু যেন মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 
কিছুকাল পরেই যখন সেই আরোপিত ভাবগুলি রূপান্তরিত হইয়া 
নৃতন পাত্রে পাত্রান্তরিত হয়, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাও 
পাত্রান্তরিত হইয়া! থাকে । ইহাই ভোগপক্ষিল জাগতিক ভালবাসার 
বীভৎস নগ্রমৃত্তি। এই ভালবাসার শান্তি ও আনন্দ ততক্ষণই অক্ষু্ 
থাকে, যতক্ষণ পর্্যস্ত উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন থাকে এবং পরস্পরের 
দ্বারা পরস্পরের বাসনা পূর্ণ ও প্রীতি চরিতার্থ হয়। কিন্তু যখনই 
একজনের ভালবাসা অক্ষুগ্ন থাকে এবং অপরের ভালবাসা পাত্রান্তরিত 
হয়, পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের ব্যাঘাত ঘটে, 
তখনই নর্যার আগুন জলিয়া উঠে, অশান্তির ঝড় দেখা দেয়। 


জাগতিক ভালবাসা ৫৫ 


এমনিভাবে কামনাসক্ত “মানুষ দিনের দিন অন্তঃসারহীন মিথ্যা 
ভালবাসার পণ্য লইয়া মানুষকে শুধু গ্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। 
সেই কামগন্ধহীন, নিঃস্বার্থ বায় প্রেম প্রীতি ভালবাসাকে কামমলিন 
জগতে টানিয়৷ আনিয়া বাপনা ও স্বার্থের গীড়নে বুথাই কেবল 
অবমাননা করিতেছে! এখানে প্রকৃত ভালবাস! নাই, কারও জন্য 
সত্যিকার প্রেম প্রীতি দরদ সহানুভূতি নাই,__শুধু ভাগ, শুধু প্রবঞ্চন। 
প্রতারণা, মরুভূমির মায়া মরীচিকাঁ। তাঁই এ-ভালবাসাম্ম নিরবচ্ছিন্ন 
স্থখ শাস্তি আনন্দ নাই, আছে অস্থুখ অশান্তির তীব্র দাবদাহ। 
মানুষ ভালবাসার নামে সংশয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস, ঈর্ধযা-বিদ্বেষ-পরঞ্রী- 
কাতরতা, বিচ্ছেদ, উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের তুষানলে প্রতিনিয়ত 
জলিয়! পুড়িয়া যরিতেছে, কিন্তু তবুও তার হুস নাই; আত্মবিস্বাতির 
মোহঘোর কাটাইবার কোন চেষ্টা বত্ব উদ্যোগ পর্যস্ত নাই। আঘাতের 
পর আঘাত খাইয়াও সে অপ্রক্কতিস্থ অবস্থান মোহ-গহ্বরে ছুটিয়। 
চলিতেছে দিনের পর দিন । 

সাধক! তুমি কখনও জাগতিক ভালবাসার কাঙাল সাজিও না, 
তোমার পবিত্র প্রেমপাত্র লইয়৷ কখনও কাম-মলিন স্বার্থমূঢ় মানুষের 
দ্বারে উপস্থিত হইও না। এই জগতে যদ্দি কাহাকেও ভালবাসিতে 
হয়, তবে তুমি শুধু তাহাকেই ভালবাসিও, যিনি-- 

“বিপন্ধের ত্রাণকর্তী নিরাশ প্রাণের আশা, 
পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের ভরসা 1৮ 

আর যদি কাহারও ভালবাসা পাইতে কখনও সাধ হয়, তবে তাহা 
তাহার কাছেই চাহিও, তিনি তোমার অপূর্ণ হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া 
দিবেন। এই জগতে তোমার কল্যাণ ও প্রীতির জন্য তোমাকে 
ভালবাসিবার, তোমার প্রাণের জাল! বুঝিয়া তোমাকে দরদ করিবার 
যদি কেহ থাকে, তবে আছেন মাত্র সেই একজন । তিনি .সকলের 
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স্থুখে-ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে, আশ।-নিরাঁশায় তুল্য বন্ধু; জীবনে-মবণে, 
শয়নে-স্পপনে নিত্যসাথী । জীবনের ঘোর দুর্দিনে কালবৈশাখীর 
প্রবল ঝড়-ঝঞ্ণাপূর্ণ বিভীষিকাময়ী রজনীর অমান্ধকারে যদি তোথায় 
একে একে সকলেই পরিত্যাগ করে, তবুও তিনি কখন তোমাকে 
পরিত্যাগ করিবেন না । বিপদ যত ঘনাইয়া আসে, দুঃখ দুর্দশা যতই 
চরমে উপস্থিত হয়, অশান্তির দাবানল প্রাণমনকে যতই অধীর অস্থির 
করিয়া তোলে, ততই তাঁর করুণ! উচ্ছলিত হইয়া! উঠে, তিনি 
কাছে আগাইয়! আসেন, ত্রস্তহস্তে চোখের জল মুছাইর়। দিয়া শান্তি ও 
সান্ত্বনার সমগ্র অন্তর ভরিয়া তোলেন । সেখানে কোন প্রবঞ্চন। 
প্রতারণা নাই, ছুঃখ-দৈন্য-অন্থখ-অশান্তি হাহাকার নাই, নাই কোন 
উপেক্ষা অনাদর ও যাতনাঁকর প্রতিক্রিয়।; সেখানে আছে কেবল 
শাস্তি, শাস্তি, আনন্দ আনন্দ- নিশ্মল»় নিরবচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ আনন্দ 
সেখানে কোন ভেদ-বৈষম্য নাই, বিরহ-বিচ্ছেদ-ব্যবধান বা প্রত্যাখ্যান 
নাই, সেখানে কেবল মিলন, মিলন-__বিরামহীন চিরমহাসিলনের 
কালছয়ী চিরন্থুখ-প্রবাহ! সেই ন্বগায় নিষলুষ ভালবাস। চাহিলে, 
আপনাকে সেখানে রিক্ত করিয়! ঢালিয়! দিলে, সেই পৃত প্রীতিষ্পর্শে 
তুনি পবিত্র হইবে, তোমার জীব-জনম ধন্য ও কুত্কৃতার্থ ভইবে, হদয়- 
অন সর্বদ! মহানন্দে ভত্রিঘা থাকিবে । 
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চিন্তাই মানুষের হুখছুঃখের নিয়ামক । একই ঘটনাঁসংঘাতে কেহ 
কেহ অস্থির, উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে, আবার কেহ পরম নিশ্চিন্ত মনে 
শান্তিন্থখে কাল কাটাইতেছে । একই অবস্থায় :পড়িয়া কেহ অশাণ্তির 
আগুনে পুডিয়া মরিতেছে, আবার কেহ নিরুঘিগ্নচিত্তে মহানন্দে অবস্থান 
করিতেছে । ঘটনা ও অবস্থা যাহাই হউক ন। কেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ 
চিন্তানুধারী খাপ্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে; যে যে-প্রকার চিন্তাকে 
ভিতরে প্রশ্রয় দিতেছে, সে সেই প্রকার ফল লাভ করিতেছে । ইহাতে 
বাহিরের ঘটনা বা] অবস্থার প্রভাব যতখানি থাকুক না থাকুক, গ্ররুতপক্ষে 
নিজের উপর নিজের প্রভাব- স্বীয় আন্মশাসনের ক্ষমতা বা অক্ষমতাই 
(মাত্রাবিশেষে) কার্যকরী হইতেছে । সৃতরাৎ বৃথা দুশ্চিন্তা, ছুর্তাবনা- 
দ্বারা মনকে কখনও অমথা ভারগ্রস্ত করিও না। কারণ, তাহাতে 
অশান্তির জাল! বুদ্ধি পায় বৈ কমে না। 

দুশ্চিন্তা ছর্ভাবনারও মস্ত বড় একট! মাদকতা আছে। একবার 
কোন্ক্রমে ইহ! কাহাকেও আক্রমণ করিবার স্থযোগ পাইলে মুহুর্তের 
মধ্যে তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; ক্রমে মন দুর্বল হয়, 
বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, অবশেষে মান্ুষ স্বীয় শক্তি সামর্থ্য, শান্তি আনন্দ, 
এমন কি স্বাস্থ্য পধ্যন্ত হারাইয়া অসাড়, অবর্মণ্য, নিজ্জীব হইয়! পড়ে । 
তখন কোন কাজকর্ম, এমন কি নিতান্ত প্রিয়জনের সংসর্গ, *বাক্যালাপ 
পধ্যন্ত ভাল লাগে না! যে-জাতীয় চিন্তা-ভাবনা বা অন্ধ্যান মনকে 
সবল, সতেজ ও উৎসাহপূর্ণ করিয়! তুলিতে পারে, তাহাও বিষবৎ মনে 
হয়। মানুষ ষেন অবশ .হইয়াই আপনার অজ্ঞাতসারে নিজ্ঞন স্থান 
খুজিয়! লইয়া! লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়! শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল 
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কাটাইতে চায়। তাহাই তাহার তখন ভাল লাগে, কিছুতেই সে তাঁর 
ছুশ্চিন্তা ও নি্জন আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চার না। 

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভতাবন! মানুষের এক প্রকার উৎ্কট ব্যাধি । অস্ক্ুবেই 
ইহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হইলে ইহার কবল হইতে আম্মোদ্ধার 
কর। নিতান্ত কঠিন হয় এবং বিষময় ফল ফলিতে স্থক্ করে। তাই 
প্রথম আক্রমণেই ইহাকে প্রাণপণে বাধা দ্বিতে হইবে। যে জাতীয় 
চিন্তাভাবনাদ্বারা জীবনের কোন উন্নতি ব| লাভ নাই, যাহা আমাদিগকে 
উত্তরোত্তর উতৎলাহদীপ্ত ও উদ্যম-সম্পন্ন করিয়া জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী 
করিরা তোলে না, যাহারদ্বারা বুদ্ধি মলিন, বিচার-শক্তি নিম্পভ, শরীর 
ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন দুর্বল ও নিন্তেজ হইতে থাকে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। 

দৈনন্দিন জীবনে যেমন বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময় 
নির্দিষ্ট থাকে, তেমনি বিভিন্ন প্রকার গুরুতর চিস্তার জন্যও বিভিন্ন সমর 
নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক । নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের মত 
নির্দিষ্ট সমরে নির্দিষ্ট চিন্তা করিতে হইবে । ম্ষে চিন্তা যখন অনাবশ্যক 
(যাভা অন্য সময়ে করা প্রয়োজন ), সেই চিন্তা তখন মনে স্থান দিবে 
না। কোনও সময় অনাবশ্যক, অবান্তর চিন্তাভাবনা আসিয়া মনকে 
বিব্রত করিয়া তুলিতে প্রশ্নাস পাইলে তাহাকে জোরপূর্বক তাড়াইয়া 
দিয়া নির্দিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে । এতঘ্যতীত, যে বিষয়ে যখন 
যতটুকু চিন্তা কর! প্রয়োজন, সেই বিষয়ে তখন ততটুকু চিন্তাই করিবে, 
তদ্তিরিক্ত নয়। ইহাতে ধীরে ধীরে মনোবুত্তি্ন উপরে একটা আধিপত্য 
জন্মিবে এবং চিন্তার ধার! ক্রমশঃ সুশৃঙ্খল ও সামগ্রস্তপূর্ণ হইয়া উঠিয়া 
তোমাঁকে বাজে চিস্তার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে । 

কখনও কোন গভীর শোকতাঁপ বা বিপদাপদের ছুর্ভাবনা মনকে 
পাইয়! বসিলে তাহাতে অভিভূত না হইয়া সযত্বে কর্তব্য শির্ধারণ ও 
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সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিও । মনে রাখিও--কর্তব্য নির্দারণ 
বা সমন্তার সমাধানই চিন্তার উদ্দেশ্য, কর্তব্য নির্ধারিত বা সমশ্যাঁর 
সমাধান হইয়া গেলে বীরের মত পৌরুষসহকারে তদন্ুসারে কাধ্ধয 
করায়ই বিপন্মুক্তির সম্ভাবনা, অন্যথায় শোকতাপ ব। বিপদের দুর্ভাবনা 
ভাবিয়া নিশ্েষ্টভাবে বৃথা সময় কাটাইলে অথবা শুধু শুধু বুক 
চাপড়াইয়া হা-হুতাশ করিলে কখনও বিপদের হাত হইতে পরিব্রাণ 
পাওয়া যায় না। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহই স্বীয় অসাধারণ পৌরুষবলে 
বিপদাপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! আকাজ্িত জিনিষ গ্রাঞ্চ 
হয়। স্বতরাং বৃথা চিন্তায় পময় ও শক্তি ক্ষয় না করিয়া বিপন্মুক্তির 
চেষ্টার আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য । 

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সফল করিয়া তৃলিবার জন্য যে চিন্তা কর্তব্য 
নির্ধীরণে সাহায্য করে, যে চিন্তাভাবনা শত সহম্্র বাধাবিস্র অতিক্রম 
করিরা1 জীবন-পথে চলিতে সাহ্‌স ও প্রেরণ! দেয়; যাহা ছুস্তর সংসার- 
বারিধি-বক্ষে দিশাহারা মানবের দিগ দর্শনস্বরূপ, সেই জাতীয় চিন্তা 
ভাবনাকেই সর্ধপ্রধত্রে অন্তরে স্থান দিতে হইবে, প্রতিনিয়ত তাহারই 
অনুশীলন করিতে হইবে । আমি যখন আমার প্রভু, তখন আমার 
ভিতরে কোন প্রকার চিন্তার স্থান-দানের স্বাধীনতা আমারই । 
হতনা আমার ভিতরে আমি বলবীধ্যহরণকারী ছুশ্চিস্তাকে সেচ্ছায় 
স্থান দিব কেন? জীবনহননকীরী ছুর্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়! ম্বেচ্ছায় 
খহত্তে নিজের শ্মশান-শধ্যা রচনা করিব কি জন্য? আমি যদি 
আমার মনের কবাট বন্ধ করিঘা দেই, তবে আর সেখানে কে 
প্রবেশে করিতে পারে? এমনিতর বিচারের দ্বারা হাদয়দ্বার বন্ধ 
করিয়া দিয় দুশ্চিন্তার মোহ-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, 
তাহা হইলেই ভিতরে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
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মানুষের জীবনকাল সুনির্দিষ্ট ; প্রতিনিরত সেই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ 
'জীবনকাল হইতে তিলে তিলে পলে পলে আধু ক্ষয় হইয়া! জীবনা- 
বসানের নিদ্দিষ্ট দিনটী আগাইয়া আসিতেছে । দিন মাস বৎসর ঘুরিয়! 
যে পরিমাণ বয়স বাড়িতেছে ঠিক সেই পরিমাণে দিন মাস বসব হিসাবে 
প্রতি মুহূর্তে জীবনকাল কমিরা যাইতেছে । স্তরাং হেলায় খেলার 
দিন কাটাইও না, ক্ষণকাল বৃথা ব্যয় করিও না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য বদ্ধপরিকর হও, জীবনে যাহা কিছু করণীয় আছে, তাহা! এই 
মুহুর্তে করিতে আরন্ত কর। “আজ করি, কাল করি" ভাবিয়া সময় 
কাটাইলে, যোগ স্থবিধার আশার বুথা বসিয়া থাকিলে, অবশেষে 
একদিন দেখিবে-_ধীরে ধীরে এই পৃথিবী হইতে বিদার লইবাঁর শেষ 
মুহূর্ত উপস্থিত, অথচ তোমার অভীষ্ট কর্তব্য সমস্তই বাকি । তখন 
শুধু বৃথ| হা-হুতাশ, ঢঃখ-মনন্তাঁপ করিতে করিতেই শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত 
হইবে, কোন কিছু করিবার আর সমপ্ন থাকিবে না। 

বন্তমানই কর্তব্য-সাধন পক্ষে প্রক্ই সমর । এই প্রকৃষ্ট সৃমঘ্কে 
উপেক্ষা কপিয়া অনাগত ভবিষ্যতের কল্পিত স্থযোগ স্থবিধার আশায় 
বপিয়া থাকিলে সে স্থযোগ সুবিধা আব আসিবে না; অস্থবিধার পর 
কেবল অন্থুবিধ| দেখা দিধে, নিত্য নৃতন বিষ্ব আসিয়| উপস্থিত হইবে, 
উৎসাহ উদ্ম ধৈর্য ও কর্মশক্তি একে একে অন্তহিত হইবে । নুতরাং 
জীবনের অভীপ্ষিত কাপ্যকে কখনও ভবিষ্যতের আশায় ফেলিয়া 
রাখিও না। 

আরব্ধ কাধ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া! অন্য কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিও না। 
যে কার্য আরস্ত করিয়াছ তাহা শেষ করিয়া তবে অন্ত কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
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করিবে । তাহা না হইলে এমন সব আবিলত। আসিয়া জুটিবে, যাহাতে 
আর সেই অসম্পূর্ণ কাধ্য সম্পূর্ণ করিবার স্থযোগ সৃবিধ। পাওয়া যাইবে 
না। পাওয়া গেলেও পুরাতন অসম্পূর্ণ কাজে উতদাহ ও ধৈধ্যের 
অভাবে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে ন|; কেননা, এজগতে বড় বড় 
কাজ করিবার অনেক সময়-স্থষোগ পাওয়! যায়, কিন্তু ছোটখাট কাজ 
করিবার মত স্ুুযোগ-হ্থবিধাই অতি বিরল। তাই ছোটখাট কাজ 
যাই! ভবিষ্যতের আশায় অসম্পূর্ণ পড়িক্লা থাকে, তাহা আর সহজে সম্পূর্ণ 
হয় না। 

কাছের প্রাথমিক সাফল্যে গঙহ্বিত হইও না। কারণ এই তে! 
মাত্র জীবনের স্থরু, অনেক বড় বড় কাজ এখনও বাঁকি। যেব্যক্তি 
সামান্ত দুই একটি কাজে সাফল্য-লাভ করিয়াই গর্বে অন্ধ ও উৎসাহে 
আত্মহার1 হয়, তাহার জীবনে কোন বড় কাজের গৌরব অজ্জন সম্ভব 
হয় না। কোরকেই সে কুহুম ঝরির1 পড়ে, বোধনেই বিসজ্জনেৰ বাজনা 
স্থরু হর; আরস্তেই সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। স্তরাং সর্ববদ। 
সাধারণ ছোট ছোট কাজে শক্তি, সাহস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চর করিয়া 
বৃহত্তর, মহত্তর কর্তব্য গ্রহণে অগ্রসর হও-_শ্রেতম কর্তব্য সম্পন্ন 
করিয়া পীবনকে প্রকৃত সাফল্য-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তোল। 
ইহাই কর্তব্য সাধন ও ক্রমোন্নতি লাভের উপার়। 
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ব্যথতা ও পরাজয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের চরম দার্থকতা ফুটিয়। 
উঠে, ভুল-ত্রুটি অকৃতকাধ্যতার মধ্য দিয়াই মান্থষ একদিন সাকল্যেব 
পরম গৌরভ লাভ করে। স্থতরাং জীবন-পাঁধনায় সাময়িক ব্যর্থতা ও 
পরাজয়ে কখনও হতাশ ঝ৷ মুহমান হইও না| । 

জীবনের পথ বড় বন্ধুর, বড় বিপতসক্কুল। দুঃখ-বিপর্ধ্যয়, বিপদাপন, 
ব্যর্থত| ও পরাজয় সেখনে মানুষের নিত্যসাথী। কিন্তু বীর যে, লক্ষ্য- 
সাধনার কৃতদঙ্বল্প যে, সে তাহাতে জক্ষেপ করে না। যে উঠিতে বায় 
সে-ই পড়ে, থে পথে চলে সে-ই হুচোট খার, ক্ষুবধারার ন্তার শাণিত 
দুর্গম জীবন-পথে অতি বড় সাবধানীর পা-ও অনেক সময় ক্ষতবিক্ষত 
শোণিতাক্ত হয়, জীবনের কঠোর অগ্রি-পরীক্ষার অতি বড় বীরকেও 
কখনও কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কি হয় তাতে? এ্রপ্কত 
বীর যে, নে কি তাতে ভয় পায়? জীবন-পথের সত্যিকার পথিক থে, 
দে কি মেদিকে বিবির! তাকার, না৷ থমকিয়া দাড়ার? তার সে সময়, 
দে অবসরই ব| কোথায়? জীবনের দিন নির্দিষ্ট আয়ু অতি লীমাবদ্ধ, 

তাহ।তে শক্তি-সামথ্য মেধা-প্রতিভ1 প্রতিনিয়ত হ্রাস পাইতেছে, জবা- 
ব্য যি ধ মৃত্যু আসিয়া ্রকুটিভগ্লাল করাল মুখ ব্যাদান কপ্রিঘ়া গ্রাস করিতে 
উদ্ভত হইতেছে ; সম্মুখে ছুরতিক্রম্য সুদীর্ঘ জীবন-পথ, জীবন লক্ষ্য এখনও 
দুরেশ-অতি দুরে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি বৃথা হা হতাশ 
দুখ-মনন্তাপে সময় ও শক্তি নষ্ট করে না। সে বীরবিক্রমে সমন্ত 
বাধাবিক্ব বিপদ-আপদকে পায়ে দিয়া, ব্যর্থত। ও পরাজরুকে অগ্রান্ 
করিরা জীবনের পথে অগ্রর হয়। যত বার পড়ে, তত বার ওঠে, 
তত বার চলে। এক একবার পড়ার সঙ্গে, এক এক ধাপ পশ্চাৎপদ 
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হওয়ার পরে আগাইরা যাওয়ার জন্ত শত সহন্ন গুণ চেষ্টা যত, অনন্ত 
অফুরন্ত উতসাহ-উদ্ভম, আকুলতা-ব্যাকুলতা, সাহস ও অধ্যবসায় জাগরুক 
হয়। কাহারও ভ্রভঙ্গীতে মে দমে না, কাহারও নিকুৎ্সাহ-বাণীতে সে 
টণেন।; কারণ সে জানে-_অকুৃতকাধ্যতাঁই কৃতকাধ্যতার সোপান 
(9110055 215 606 0111915 0£ 55005955 )। 

90588161910.” সংগ্রামই জীবন | নিথর, নিম্পন্দ, প্রাণহীন 
যে, জড় পাথরের মত নিশ্ণ গতিহীন ব'র জীবন, তার নিকটই কোন 
ঝড়ঝঞ্কা। বিপদাপদ আসে না, জয়-পরাজয় উত্থান-পতনের কোন প্রশ্নই 
সেখানে উঠে না। কিন্ত পার্বত্য নদীর মত ছুর্ধার গতিশীল বার জীবন, 
প্রতিনিয়ত মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে উদ্দাম গতিতে আগাইয়া চলিতেছে যে, 
তাহার সম্মুখেই সমস্ত বাধাবিন্ব খিপদ[পদ ছলপিব্য পর্বতের মত মস্তক 
উত্তোলন করিয়া! দাঁড়ায়, তাহাকেই ছুন্তর কানন-কান্তার, গিরি-গহবর, 
সাগর-পব্বত, মক্ুপ্রান্তর ভেদ কিয়া জাবনের গন্তব্যপথে ছুটিতে হ্য়। 
জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক তাই ঝড়ের নৌকার মাঝির মত মহাঁ- 
দুধ্যোগের উন্মাদ হাওয়ায় পাল তুণিয়া দিয়াই জীবনের পথে জয়যাত্রা 
সুরু করে। মাথার উপরে বদর কড়কড় করে, বিছ্যুৎ-চনকে চক্ষু ঝলসিয়া 
যার, কালবৈশাখী প্রলয়-ঝঞ্া রুত্রতালে মাতিয়া উঠে, বিশাল বারিধির 
উভ্ভাল তরঙ্গমালা সরোষে ফেশিল উচ্ছ্ামে গজ্জিরা আসে_ কিন্তু সাধক 
নিভীক, নিব্বিকার, কোন দিকে তার ভক্ষেপ নাই ; ছুজ্জয় সাহসে ভন 
কিয়া, সর্ধব-প্রকার ছুঃখ-বিপ্তিকে মাখায় লইয়॥ সমস্ত বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিতে করিতে সে আগাইয়া চলে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত 
রাখিয!। বীর যোদ্ধার যেমন সংগ্রামেই আনন্দ, যুদ্ধক্েত্রে উপস্থিত 
ইইলেই বেমন তাহার সমস্ত অগ্নপ্রত্যর্গ পরম উল্লাসে নাচির] উঠে, 
বীর সাধকেরও তেমনি বিপদেই আনন্দ, বাধাবিত্ব ঘাত-সংঘ।ত 
আদিলেই তাহার ভিতরে পিংহশক্তি ঝঙ্কার দিয়! উঠে। প্রতি মুহূর্তের 


৬৪ জীবন-সাধনার পথে 


ধর্ষের ভিতর দিয়া সে আহরণ করিয়া চলে লক্ষ্যসিদ্ধির অমো 
শক্তি । 
ভীরু কাপুরুষ যে, সে-ই সংগ্রামে ভয় পায়, জীবন-সাধনায় অনভিজ্ঞ 
যে, সে-ই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিতে ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। কিন্তু অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি জানে ও বুঝে--ছুঃখ-দেন্ত, অস্থখ-অশাস্তি, ব্যর্থতা ও অকৃতকাধ্যতা 
কখনও দৃঢস্থায়ী হয় না। সাধকের জীবনে উহা! কঠোর পরীক্ষা, 
অগ্রগতির স্তর। এই সমস্ত শুধু মান্ষের বলবীধ্য, বিক্রম-পরাক্রম, 
সাহস-ধেষধ্য, উৎসাহ-উদ্ভম-অধ্যবসায়ের পরিমাপ করে, উন্নতি অভ্যুদয় 
ঠিক ঠিক হইতেছে কিনা, তাহার পরীক্ষা করে, আত্মসম্িৎ ফিরাইয়া 
আনিয়া সাধককে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার্‌ স্থুযোগ দেয়। ব্যর্থতা ও 
পরাজয়ের ভিতরে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে । তাই প্রতিবারের 
ব্যর্থতা সাধককে তার পরবর্তী চেষ্টায় সাহাধ্য করে, শক্তি সঞ্চার করে । 
আত্মন্! তুমি তোমার হতাশা-নিরাশা, ছুখ-দৈন্য, বিষাদ-অবপাদ, 
প্লানি-মনন্তাপকে জন্মের মত বিদায় দাও । ক্রেব্য-দৌর্বল্যকে সবলে 
দুরে নিক্ষেপ করিয়। একবার বীরের মত ষস্তক উন্নত করিয়া দাড়াও । 
জীবনের মহান্‌ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুধ্যমান্‌ বীর দৈনিক তুমি, পিছনে 
হটিবার আদেশ নাই, গন্তব্যস্থান সশগ্রসৈন্স্থবক্ষিত শক্রব্যহের পশ্চাতে--. 
দিগ্রিগস্তহীন অনন্ত সম্মুখে । অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, নৃতন আশায় 
বুক বাঁধিয়া, পূর্ণোৎসাহে ভর করিয়। ভীমপ্রভগ্গন গতিতে অগ্রসর হণ ॥ 
মনে রাখি৩-- 
দুখ আছেএকত, বিশ্ব শত শত, 
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত, 
চলিতে হইবে পুরুষের মত, 
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই 
আগে চল আগে চল ভাই।” 


ব্যর্থত। ও পরাজ্ন ৬৫ 


কিসের ভয়? কিসের সহ্বোচ? একবার ম্মরণ কর সেই পুরুষসিংহ 
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দহতাশ হইও না। আগাইয়া যাও, আগাইয়া যাও, বহুকালের 
সংগ্রাম-সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই এক একটি মহান্‌ চরিত্র গড়িয়। উঠে।” 

নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিও না, অসহায় নিরাশ্রয় মনে করিও না। যদি 
ঠিক ঠিক ভাবে চলিতে পার, তবে জীবন-পথে তোমাকে সাহায্য 
করিবার, দুর্দিনে দুঃসময়ে আশ্রয় ও সাত্বনা! দিবার মত লোকের কখনও 
অভাব হইবে না। এ শুন যুগাচাধ্যের মাভৈঃ মন্ত্র--“রিপুদমন ও 
ইন্ড্রিয়-সংযমের ভিতর দরিয়া যাহার] মন্ুত্তত্বের সাধনায় ব্রতী, তাহার 
আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম । আমার শক্তি সর্বদ| সর্বত্র তাহাদ্দিগকে 
সুদৃঢ় বশ্মের মত রক্ষা করিবে ।” 

গভীর নিশীথে, নীরব নিভৃতে মনপ্রানকে তছুন্থুখ করিয়! ধর, সমস্ত 
অন্তর দিয়া তার আশ্রয় ভিক্ষা কর, শরণাগতবৎসল তিনি *তোমা'র 
জীবনের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি মুছাইয়। আশ্বাস ও সাত্বনায় প্রাণমন 
জুড়াইয়! তোমার ভিতরে পথ চলার সাহস ও শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবেন । 
গু শম্‌। 


টিন্দিনল কাহান্সও সমান যায় লা 


মান্ধষের জীবন কখনও নিরবচ্ছিন্ন স্থথ শাস্তি, স্বাস্থ্য সম্পদ, আরাম- 
বিরামের ভিতর দিয়া কাট না। মাঝে মাঝে ছুঃখ দেস্ত, অসুখ অশাস্তি, 
বিপদাপদও দেখা! দেয়। রাজা, প্রজা, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, সাধু 
অপধধু নিব্বিশেষে সকলের জীবনেই এই সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা সমভাবে 
উপস্থিত হয়, কাহারও জীবনে (শুধু রাজা, বিদ্বান বা সাধু বলিয়া ) 
কখনও বড় একটা ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাগ না। আজ যে বিরাট 
রাষ্ট্রের কর্ণধার, দগুসুণ্ডের কর্তা, কাল হয় তো সেই এক ভীষণ 
লৌহার্গলবদ্ধ কারাগারের সশস্ত্র শান্ত্রী-হরক্ষিত অন্ধকার প্রকোষ্টে মৃত্যুর 
প্রতীক্ষা করিতেছে । আজ যে শত নহন্র ব্যক্তিকে ভূরিভোজনে 
পরিতৃপ্ত করিতেছে, কাল হয় তো সে-ই কপদ্দকহীন অবস্থায় নিদারুণ 
জঠরজাল|র পীড়িত হইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার 
করিয়া ফিরিতেছে । এখন যার লৌহদৃঢ় প্রকাণ্ড শরীর শত শত ব্যক্তির 
প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতেছে, কিছুকাল পরেই হয় তো দেখা যাইবে 
যে, তার রোগজীর্ণ শীর্ণ শরীর শধ্যাত্যাগ করিবার জন্য অপরের সাহায্যের 
অপেক্ষা করিতেছে ! এই পরিবর্তনশীল জগতে ইহাই সকলের দৈনন্দিন 
জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা] ৷ 

কিন্ত মদান্ধ মানুষ তাহা দেখিরাও বুঝে কই, বুঝিলেও তদমুসারে 
কাজ করে কোথায়? ম্বাগ্য, সম্পদ, পদমধ্যাদার গৌরবে উন্মত্ত হইয়া 
“ধরাকে সরা” জ্ঞান করিয়া সে জগতের বুকে অসহায়, ছূর্ববল, বুতুক্ষু রুগ্নকে 
শুধু আঘাতের পর আঘাত দিয়া পীড়ন করিয়াই চলিতেছে! একবারও 
সে চিন্তা করিবার অবকাশ পায় ন। যে, কালচক্রের আবর্তনে তাহারও 
'অবস্থাস্তর ঘটিতে পারে। অবশেষে যখন সত্য সত্যই মহাকালের প্রচণ্ড 





চিরদিন কাহারও সমান যায় ন! ৬৭ 


আঘাতে একদিন শক্তি-সামর্থ্য, স্বাস্থ্য-সম্পদ-এশবধ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন 
দে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের উপর দোষারোপ করে, 
কিন্তু একবারও স্বীয় দুক্কৃতির কথা ভাবে না, অন্যায়ের জন্ত অনুতাপ 
অন্থশোচন1 করিয়া প্রাম্মশ্চিত্ত করিতে অগ্রসর হয় না। তাই অপরাধের 
উপর অপরাধ বাড়িয়া যায় এবং মানুষ আরও দুর্ভোগ প্রাপ্ত হয়। 

জীবন-সাধনার সাধক! তুমি কখনও অনাগত ছুদ্দিন ও দুববস্থার 
কথা ভুলিয়া অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইও না; বতদূর পার নিরভিমান 
চিন্তে সহাঙভূতির সহিত অপরের সেবা ও সহায়তা কর। আর বদি 
কিছু নাও করিতে পার, তবে অন্ততঃ ছুইটা সহাহ্ুভূতিপূর্ণ মিষ্ট কথা 
শুনাও, তোমার অন্তরের দরদ গ্রীতি ভালবাসা জানাও, অপরের দ্বারা 
যাহাতে কিছু উপকার হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। তাহা হইলে তোমার 
সহান্ুভৃতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারে সে তার জালামালাপূর্ণ জীবনে কথঞ্চিৎ 
শান্তি ও সাস্বনা পাইবে। অন্যথায় অস্তখ, অশাস্তি ও ক্ষধার জালার 
সঙ্গে সঙ্গে তোমার হ্ৃদয়হীন নিষ্টুর হূর্ব্যবহাঁরের জ্বালা তাহার প্রাণে 
যে ক্ষত স্থট্টি করিবে, তাহাই হয় তো শেষে প্রাণঘাতী হইয়া উঠিবে। 
স্তরাং কাহারও উপকার করিতে না পারিলেও অপকার করিও না, 
সাহাধ্য দ্রিতে না পারিলেও ক্ষতি করিও না, প্রাণরক্ষা করিতে না 
পারিলেও প্রাণহানির কারণ ঘটাইও না। মনে রাখিও, মানুষ ভুলিয়! 
গেলেও প্রকৃতি কিছু ভুলে না, সে তোমার হুর্ব্যবহার ও ছু্ধতির 
উপযুক্ত প্রতিশোধ ঠিক সময়ে যথাযোগ্যভাবেই গ্রহণ করিবে। 


সহায়ত 


জীবনের সুদীর্ঘ গন্তব্য-পথে কত পর আপন হয়, আবার কত 
আপনার জন পর হইয়া যায়। কত অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি মুহূর্তের 
পরিচয়ে সাহায্য করিবার জন্য অন্তরঙ্গ স্থহদের মত কোমর বাঁধিয়া পারে 
আসিয়! দাড়ায়, আবার কত অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভীষণ দুঃসময়ে কঠোর বিপদের. 
মুখে ঠেলিয়৷ দিয়! নিতাস্ত পরের মত নিঃশব্দে দূরে সরিয়া যায়। এ 
জগতে যার সাহায্য সহানুভূতি ষত বেশী প্রয়োজন ও ষফত বেশী নিশ্চিত, 
তার সাহায্য সহানুভূতি হইতেই প্রয়োজন কালে তত বেশী বঞ্চিত 
হইতে হয়ঃ আর যাহার নিকট হইতে কখনও কোন কিছু আশা করা 
যাক্স না, তাহার নিকট হইতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে অপর্ধ্যাপ্ত সাহাব্য 
আসিয়া পৌছায়। তাই আদর্শের সাধনায় নিয়োজিত জীবন-পথের 
সত্যিকার পথিক যে, সে কখনও প্রিয়-সমাগমে আশায় উৎফুল্ল বা 
প্রিয়াপগমে নিরাশায় মুহমীন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে সমস্ত 
অবস্থাকেই ভগবদভীগ্সিত মনে করিয়া মনঃপ্রাণকে ততুন্ুখী রাখিয়া, 
আপনার ভাবে আপনি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া পথ চলিতে থাকে । কেহ 
সাহাধ্যার্থ কাছে আগাইয়া আহ্কক অথবা বীতশ্রদ্ধ হইয়া! দুরে সবিয়া 
যাউক--_কিছুতেই সে ভ্রক্ষেপ করে না। কারণ, সে সর্বদ] জানে যে, 
জীবনের মহান্‌ লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে তাহার চেষ্টা-যত্্-সাধনা তাহাকেই 
করিতে হইবে, অন্য কেহ আসিয়! কিছু করিয়া দিবে না (দিতে পারেও 
নাঁ)। স্থৃতরাৎ অন্য কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া, কে আগাইয়া 
আসিল অথবা কে পিছাইয়! গেল সে-দিকে ন! তাকাইয়া, আত্মশক্তিতে 
শক্তিমান হইয়! বীরের মত সে স্বীয় লক্ষ্য-পথে ছুটিয়! চলে । আর ইহাই 
বীর সাধকের চলার ভঙ্গী। 





সহায়তা ৬৯ 


এ জগতে শ্রীভগবানই সাধকের পরম সহায়, জীবন-পথের একমাত্র 
'নির্দেষ্টা ও পরিচালক । স্থুখে-ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-স্বাস্থ্ে-_ 
জীবনের সমস্ত অনুকুল ও প্রতিকূল অবস্থায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর, 
প্রতিমুহূর্তে তাহাকে ম্মরণ করিয়া, তাহার উপর নির্ভর করিয়! অগ্রসর 
হও, দেখিবে তিনি তোমার কণ্টকাকীর্ণ পথ কুক্মাস্তীর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন, সমস্ত বিপদাপদের মধ্যে স্েহময়ী জননীর মত সর্ধদা কোলে 
করিয়া তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন । 


নুখানুসন্ধান 


সুখ কই, শান্তি কই, আনন্দ কই? জন্মজন্মা স্তরের তৃষিত বুতূক্ষিত 
'মানবাজ্স। জন্মজন্মীন্তর ধরিয়া মশ্মভাঙ্গা করুণ স্বরে আর্তনাদ করিয়া 
ফিরিতেছে--- 
“নাই কিরে সখ, নাই কিরে সুখ, 
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়? 

যাঁতনে জলিয়া কাঁদিয়া! মরিতে 

শুধুই কি নর জনম লয় ।” 
এই হাহাকার, এই আর্তনাদ শুধু আজিকার নয়, ইহা নিত্যকার--- 
চিরন্তন। যুগযুগাস্তর জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত অসহ্‌ জালায় 
জলিয়! পড়িয়া সুখের সন্ধানে কত বিনিদ্র রজনী, কত বিরামহীন দিন 
কাটাইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির চেষ্টায় নিদাঘ-মধ্যান্থের কত প্রচণ্ড 
ত|প, শীত নিশীথের কত হিমানী, ঘন বর্ধার কত বারিধারা সে মন্তকে 
ধারণ করিয়াছে; কত শৈলশৃঙ্গ উল্লজ্ঘন করিয়াছে, কত দুস্তর সাগর 


৬ জীবন-সাধনার পথে 


পাড়ি দিয়াছে, কত উর মরু-প্রাস্তর অতিক্রম করিয়া সে প্রতিনিয়ত 
স্থথের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে ; কিন্তু কই, তবুও তাহা! মিলিল কই ? 
বিপুল বৈভব, অটুট স্বাস্থ্য, অগাধ বিছ্যা-বুদ্ধি-পাত্ডিত্য, কত ধন-জ্ন- 
পরিবার, মাঁন-ষশ-প্রতিপত্তি লাঁভ হইল, কিন্তু তথাপি প্রকৃত শাস্তি, 
সত্যিকার আনন্দ লাভ হইল কোথায়? ছুই দিন যাইতে না যাইতে 
প্রাপ্ত বিষয়ের মনোরমত্ব ঘুচিয়া যায়, মহাকালের নিশ্মম আঘাতে 
মানুষের বড় সাধের আশা আকাঙ্ষা মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া চুরমার 
হয়, যাহা কিছু মানুষ আনন্দের উপাদানরূপে আক্ড়াইয়! ধরে, 
ঘটনাচক্রের আবর্তনে তাহাই নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যায়, আর প্রতি- 
ক্রিয়ায় অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া ওঠে । দেহবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষ স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাম-সহায়ে যতই স্থুখের আশায় বিষয়ের পানে 
আগাইয়! যায়, ততই স্থখ আলেয়ার আলোর মত দৃ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া 
মরুমরীচিকার মত কুহকজাল স্য্টি করিয়া কেবলই দুরে সরিয়া যাঁয়; 
লাভ হয় শুধু শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ, দুঃখ, দৈন্য, অশাস্তি, 
হাহাকার । 

হ! মানব! ভ্রান্ত তুমি। শাস্তির আশায় বুথাই তুমি শুধু বাহিরে 
ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছ। কিন্তু প্রকৃত শাস্তি, সত্যিকার আনন্দ 
বাহিরে নয়, ভিতরে-_-তোমার অন্তরে, নিজের কাছে। কস্তরীগন্ধে 
আত্মহার! হরিণ যেমন কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া 
দিখিদিগ জ্ঞানশুণ্ঠ হইয়! চারিদিকে ছুটাছুটি করে, তুমিও তেমনি স্বীয় 
অন্তরস্থিত আনন্দ উৎসের সন্ধান না জানিয়া শান্তির আশায় দিশাহারা? 
হইয়া সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! একবার বহিমুর্ধী মনকে 
জাগতিক বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তমু্বী কর, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর, দেখিবেস্চিরশাস্তির 
অক্ষয় উত্ম সেখানে লুকায়িত রহিয়াছে। 


সখান্থসন্ধান ৭১ 


আত্মন! স্থন্দর আকাশের গাঁ নীলিমা যেমন মিথ্যা, ভ্রান্তি, তেমনি 
বিষয়ে যে স্থখ বা আনন্দ বোধ হয়, তাহাঁও মিথ্যা, ভরাস্তি। জুর্যের 
কিরণ চন্দ্রের উপর বিচ্ছুরিত হওয়ায়ই যেষন চন্দ্রকে আলোকসম্পন্ 
বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই, তেমনি 
আনন্ন্বদপ আত্মীর আনন্দধারা বিষয়ের উপর বিচ্ছবুরিত' হওয়ায়ই 
বিষয়কে আনন্দময় বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে বিষয়ের কোন 
আনন্দসত্ত| নাই । বিষয়ে যদি প্রকৃত স্বখ থাকিত, তবে আজ যাহার 
প্রাপ্তিতে তুমি সুখ পাইতেছ বলিয়া মনে করিতেছ, কালই তাহাতে 
অস্থধী হইতেছ কেন? আজ যাহার অভাবে তুমি দুঃখান্গভব করিতেছ, 
কাল তাহার প্রাপ্তিতে তুমি সখী হইতে পারিতেছ ন1 কি জন্য? আজ 
যাহ] লাভের জন্য অস্থির অধীর হইয়া উঠিতেছ, ছুই দিন পরে আর 
তাহার জন্য কেন তেমন আগ্রহ অনুরাগ থাকে না? মনের এক প্রকার 
অবস্থায় যাহা তোমাকে শান্তি দান করিতেছে, দুই ঘণ্টা পরেই মনের 
অন্তরূপ অবস্থায়কি জন্য তাহাতে তোমার অন্তরে অশাস্তির আগুন 
জ্বলিয়া উঠে? বিষয় তো একই রহিয়াছে, তবে এই ভাবাস্তর কেন? 
তিক্ত জিনিষ যেমন সব সময়ই তিক্ত লাগে, তেমনি বিষয়ে যদি আনন্দ 
থাকিত, তবে সব সময়ই তাহাতে আনন্দ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা 
যখন হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে সত্যিই মানুষকে প্ররুত সুখ, 
শাস্তি, আনন্দ দিবার কোন ক্ষমতা বিষয়ের নাই । 

স্থখ-ছুঃখ মানুষের নিজের স্থষ্টি। কেহ ছুগ্ধফেননিভ স্থকোমল 
শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রার অভাবে ছটফট করিতেছে, আর কেহ মৃত্তিকা- 
শয্যায় বাহুমীত্র উপাধানে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে $ কেহ 
দিনান্তে শাকান্ন ভোজনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে, আবার কেহ 
চর্ববযচূষ্য লেহা পেয় প্রভৃতি বিবিধ রকমের বহু উপাদেয় আহাধ্য গ্রহণ 
করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। কেহ মহার্থ বসনতূষণেও 


২ জীবন-সাধনার পথে 


অন্বস্তি বোধ করিতেছে, কি ভাবে ঘরের বাহির হইবে ঠিক করিতে 
পারিতেছে না, আবার কেহ জীর্ণবাস পরিধান করিয়াও নির্বিকার চিত্তে 
পরম গৌরবের সহিত মহামান্য সম্রাটের স্থ্রম্য প্রানাদ ও শ্রেষ্ঠ মনীষি- 
সমাজ পধ্যস্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে । মানুষের এই যে তৃপ্তি 
অতৃপ্তি, শান্তিঅশাস্তি, ইহা শুধু তাহার নিজের ভাব, আদর্শ ও 
মনোবৃত্তির উপর নির্ভর কৰিতেছে। 

সমুদ্রবক্ষে অনন্ত লহরীর মত মানুষের অন্তরে প্রতিনিয়ত 
স্ুখলাভের অনস্ত, কল্পনা, অফুরস্ত কামনা-বাসন! উঠিতেছে, ভাদিতেছে, 
বিলীন হইতেছে । স্বখপিয়াী বৈষয়িক মানুষ এই কল্পনার রঙ্গীন রথে 
চড়িয়! কামনান্গরূপ বিষয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যখন স্বীয় 
আকাজ্কিত বাসনানুরূপ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিতেছে,তখনই 
কিঞ্চিৎ কৃত্রিম সুখ অনুভব হইতেছে, আর যখনই তাহার সহিত বিচ্ছেদ 
ঘাটতেছে বা অভীপ্সিত বিষয় লাভে অকৃতকাধ্য হইতেছে, তখনই 
আসিতেছে ঘোর অ-সথখ, অশান্তি। এমনিভাবে এক্ট্রিয়িক-স্থখলুব্ধ 
মানুষ সংসার-সমুদ্রে কামনা-বাসনার প্রচণ্ড তর্বীভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহার চেতন জাগে কই? প্ররুত সখের সন্ধানে 
ইন্দ্িয়াতীত পরম বস্ত লাভে যত্ববান হয় কই? 

জীবন-পথের সাধক! তুমি দি প্রকৃত শান্তিপিয়াপী হও তবে 
প্রথমে, তোমার দৈনন্দিন জীবনে তোমার ইচ্ছার অনুকুল ও প্রতিকূল 
যাহা কিছু তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই তুমি ভগবানের 
ধান বলিয়া গ্রহণ রুরিতে অভ্যস্ত হও। এইভাবে প্রতিনিয়ত সমস্ত 
কিছুকে ভগবানের দান বলিয়া! সাদরে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলে, 
বাহা কিছু তোমার অনাকাজ্িত, অতৃপ্তিকর বা অশান্তিজনক, 
তাহা আর তোমাকে অশান্তি দিতে পারিবে না, পরস্ত সেইটিকেই তুমি 
স্বেচ্ছায়, বরণ করিয়া লইলে তাহা তোমার শাস্তিরই কারণ 


সথখান্ুসন্ধান ৭৩ 


হইবে।* তারপরে তুমি সমস্ত মনঃপ্রাণ ইন্দরিরগ্রামকে জাগতিক 
বিষয় হইতে আহরণ করিয়া অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে-_-আনন্দময় কোষে 
পরমানন্দেরঃসন্ধান কর । নানা, উর্দে, আরও উর্দে, ইন্দ্রিয়-জগতের 
পরপারে, কোষাতীত-দ্বন্বশোকমোহাতীত সেই পরমানন্দন্ববূপ 
পরমাতআ্মার সন্ধানে অগ্রসর হও । 
“তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো 
বিমুঞ্চথাম্ৃতস্তৈষ সেতুঃ 1” 
তিনিই একমাত্র অমৃতত্তের উপায়, স্থতরাং অন্ত সমস্ত কিছু পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র তাহাকেই অবগত হইলে, তাহার চিন্তায় .সমন্ত মণপ্রাণ 
ডুবিয়া গেলে দেখিবে__চিরশাস্তি-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া! গিয়াছে, এই তুচ্ছ 
শোকছুঃখপূর্ণ মরজগৎ ত্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে, কোথাও 
দুঃখ-দৈন্য, অস্থখ-অশান্তি, হাহাকার নাই, নাই কোন ভয়-শোক-মোহ, 
দুশ্চিন্তা-ছুর্ভাবনা, অভাব-অনটন, সেখানে কেবল শাস্তি, শাস্তি, আনন্দ 
আনন্দ--চির অফুরন্ত মহানন্দের ্থুবিশাল পারাঁবার। সেই আনন্দ- 
পারাধারে জীবসমূহ জন্মিতেছে, মহানন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, 
আবার তাহাতেই সানন্দে বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে । 
“আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন 
জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশস্তি 1” 
আদি, মধ্য, অন্ত-_সর্বত্রই কেবল আনন্দ, কোথাও ইহার ছেদ 


*" মানুষের অশান্তি আসে ছুই কারণে । প্রথমতঃ যে যাহা চীয় তাহা যখন ন! 
পায়, দ্বিতীয়তঃ যাহ! নে না চায় বা পছন্দ না করে তাহ। যখন (তাহার ) ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তাহীকে বাধ্য হইয়। গ্রহণ করিতে হয়; এমতাবস্থায় অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির 
জন্য কোন আকাঙ্ষ। না করিলে এবং অযাচিত ভাবে যাহ! কিছু হ্বাভাবিক ভাবে 
আসিবে তাহাকে সানন্দে ভগ্ববানের দান বলিয়া বরণ করিয়া লইলে জাগতিক বিষয়ের 
লাভ-অলাভ হইতে আর কখনও অশান্তি আসিতে পারিবে ন!। 


৭৪ জীবন-সাধনার পথে 


নাই, বিরাম নাই, পরিসমাপ্তি নাই । এই আনন্দ-স্বরূপকে অবগত 
হইতে পারিলে আর কোন ভাবন] থাকে না, জরা-ব্যাধি-শেক-মোহ গ্রস্ত 
ম্রমানষ মহানন্দময় চির অমরত্ব লাভ করিয়া নির্ডয় হয়। 
“আনন্দং ব্রহ্মষণো! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন 1” 
তৃষিত, তাপিত, শাস্তি-পিয়াসী চিববুতূক্ষিত মানব! এস, এস। 
সংসারের জালা-মাল! জুড়াইতে হইলে, বিষয়-তাপদগ্ধ হ্বদয়ের অশাস্তি- 
দ্রাবানল চিরতরে নির্বাপিত করিতে হইলে এস, এই আনন্দস্বর্ূপ 
মহানন্দ-সাগরে অবগাহন কর। সমস্ত শোকতাঁপ, জালা-যন্ত্রণা নি:শেষে 
ধুইয়া মুছিয়া চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়! যাইবে; তোমার জীবন 
ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। ওঁ শম্‌। 


জানা, নুঝা।, কথ! ও কাজ 


মানুষ জানে, বুঝে অনেক ; কিন্তু করে__করিতে পারে খুব কম। 

মানুষের জান! ও বুঝা তখনই সার্থক হয়, খন সে তাহা তাহার 
দৈনন্দিন জীবনে কর্ম ও সাধনার ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া তোলে; 
অন্যথায় উহা শুধু নিরর্থক নয়, জগতের আবর্জনাস্তপের মতই বিরক্তিকর, 
পীড়াদায়ক | ত্থতরাং যতটুকু সম্ভব, তৃমি তোমার “জানা” ও 'বুঝাকে” 
বাস্তব রূপ দানে সচেষ্ট হও-_একট। কিছু গড়িয়া তোল, করিয়া দেখাও । 
তাহা হইলে তোমার কণ্যাণ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও কিছু উপকার 
হইবে । 

দঃ নং বাং 


মানুষ শুধু কথা চায় না, চায় কাজ; শুধু শুনিতে চায় না, চায় 


জানা, বুঝা, কথ! ও কাজ ৭৫ 


দেখিতে । ঝুড়ি ঝুড়ি কথা শুনান অপেক্ষা যদি কণামাত্রও করিয়া 
দেখাইতে পার, তাহা হইলে তাহাই সহস্র গুণ শক্তিশীলী হইয়। লোকের 
মনের উপর অদ্ভূত প্রভাব বিস্তার করিবে--তোমার চেষ্টা, শ্রম ও 
সাধন! সার্থক ও কার্ধকরী হইবে। অন্যথ! নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিয়! 
বিশেষ কোন ফল হইবে না। 

০ বং সি 

এ জগতে জড় নিশ্টেষ্ট যে, সে-ও নৈষ্কম্্য, নিরু্ধমতা ও নিশ্চেষ্টতাকে 

গ্বণ। করে, নিতান্ত অলদ ও অকর্মণ্য যে সে-ও উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম- 
প্রবণতাকে অন্তরে অন্তরে ভালবামে। সামান্য একটা বালকও শুন্তগভ 
আস্ফালন বা নিরর্থক বাক্যবিস্যাসে ভোলে না, অন্টে পরে কা কথা । 

বং ৯ বাঃ 

পৃথিবীতে যাহার! কম কথা বলে এবং বেশী কাজ করে একমাত্র, 

তাহারাই তাহাদের উদ্দেশ্ত সাধনে কৃতকাধ্য হয় এবং অপরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । নির্বাক কন্ম ও গভীর চিন্তাপ্রবাহ ধীর 
অথচ স্থনিশ্চিতরূপে মানুষকে প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন করিয়া 
সমাজ ও জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তোলে । মহান্‌ আদর্শসমূহই ব্যষ্টি ও. 
সমষ্টিজীবনে মূর্ত হইয়া ওঠে কর্ম, অনুষ্ঠান ও আচরণের ভিতর দিয়া। 
যদি নিজের ও জগতের সত্যই কিছ্ছু উপকার করিতে চাঁও, যদি সমগ্র 
জাতি ও সমাজকে তোমার ভাব ও আদর্শে উদ্ধদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, 
তবে নিরর্থক কথ। ছাড়িয়া কাজ আরম কর, অপরকে যাহা করিতে 
বলিবে, তাহ! নিজে করিয়া দেখাও; কেন না, মানুষ কানে শোনার 
চেয়ে চোখে দেখিয়া বেশী অনুপ্রাণিত হয়, উপদেশের চেয়ে আদর্শ 
দেখিয়া,সহজে বুঝিতে ও শিখিতে পারে । 

ক সং স্‌ 


মান্য প্রত মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ হয় মহৎ কাজ, অনুষ্ঠান, আচরণ ও 


৭৬ জীবন-সাধনার পথে 


অনুভূতির দ্বারা-্শুধু জানা, বুঝা বা কথার ছ্বারা নয়। ( কেননা, 
'চরিত্রহীন লম্পটও অনেক ভাল ভাল বিষয় জানিতে এবং অপরিণত 
বয়স্ক বালকও অনেক বড় বড় কথ] বলিতে বা আবৃন্তি করিতে পারে )। 
যে ব্যক্তি যত বেশী মহদনুষ্ঠানপরায়ণ ও অন্ুভূতিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই 
তত বেশী শক্তিমান ও প্রভাবশালী এবং তাহার বাঁক্যাবলীই মন্ত্রশক্তির 
ন্যায় কাধ্যকরী হয়। সুতরাং যদ্দি কথা বলিতেই হয়, তবে প্রথমে 
মহান আদর্শকে জীবনে প্রন্ফুটিত কর, তারপর কঠোর সাধনার দ্বারা 
দিব্য অনুভূতি লাভ কর, তারপর তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও 
অনুভূতির বাণী সকলকে শুনাও | প্রথমে প্রকৃত মানুষ হও, কথ। বলার 
সত্যিকার যোগ্যতা ও অধিকার লাভ কর, তারপর কথ! বলিতে 
আরম্ভ কর। তখন তোমার প্রত্যেকটি কথা বজের মত অব্যর্থ, 
বিদ্যুতের মত শক্তিশালী ও মন্ত্রের মত কার্যকরী হইবে। তখন তোমার 
একটিমাত্র কথা শুনিবার জন্য সমগ্র দেশ ও জাতি উৎকর্ণ হইয়। থাকিবে, 
একটিমাত্র কথ] শুনিয়! সহম্্র সহম্্র নরনারী তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পিন্ধু-বক্ষের মত 
উদ্বেল হইয়! উঠিবে, তোমার মহান্‌ ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ 
ব্যক্তি আকুষ্ট হইয়া মন্্মুগ্ধবৎ তোমায় অনুসরণ করিবে, সমগ্র জগতে এক 
অদ্ভুত ভাবপ্রবাহ, একট। বিন্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি হইবে। তখন-_ 
কেবলমাত্র তখনই তোমার কথাবল! সার্থক হইবে। 


কর্তব্য-নিণয় 


বিপদে ধার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না, ছুঃসময়ে-_বিষম প্রতিকূল অবস্থার, 
মধ্যেও যে প্রকৃত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন 
করিতে অগ্রসর হয়, সে-ই নরোত্তম, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আর যে 
ব্যক্তি বুদ্ধির দোষে মোহ্বিভ্রাস্ত হইয়া অকর্তব্যকে কর্তব্য ও কর্তব্যকে 
অকর্তব্য মনে করিয়া অকাধ্য ও ছুষ্ধাধ্য করিতে থাকে, সে নরাধম,. 
সকলের ঘ্বণ! ও কৃপার পাত্র। 

দিগন্তহীন বিশাল বারিখিবক্ষে দিঙ.নির্ণয়েব্র জন্য যেমন উত্তম দিগদর্শন্‌- 
ঘন্ আবশ্যক, তেমনি জীবনের এই স্থুবিশাল করন্মক্ষেত্রেও কর্তৃব্যা কর্তব্য 
নিদ্ধীরণের জন্য নিশ্মল বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন । বস্ত্র ঠিক না থাকিলে 
উপযুক্ত অভিজ্ঞ নাবিকও যেমন দিগ্রান্ত হইয়া বিরাট পোতকে বানচাল৷ 
করিয়] দেয়, তেমনি বুদ্ধি মলিন হইলে অতি বড় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়! জীবনকে ধ্বংস করিয়া ফেলে ! 

জীবনে যদি প্রকৃতই কৃতী হইতে চাও, ছবন্দ-সংঘর্ষময় এই জীবন-পথে 
ঠিক ঠিক কর্তব্য নির্ণয় করিয়া যদি যথার্থই লক্ষ্যে উপনীত হইবার ইচ্ছ। 
কর, তাহা হইলে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জগংপিতার শ্রীচরণে নিশ্মল বুদ্ধি 
ও মহৎ অন্তঃকরণ লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কর। কুচিন্তা, 
কুভাবনা ও উদ্দাম বিষয়ভোগাকাত্া যাহা চিত্তকে মলিন ও বুদ্ধিকে 
বিকৃত ও বিভ্রান্ত করিয়] দেয়, তাহ। সযত্বে পরিহার কর । এ জগতে 
সমস্তই ক্ষণস্থারী, চঞ্চল, মলিন, একমাত্র ভগবানই নিত্য, স্থির, নিল, 
নিশ্মল। সুতরাং চিত্ত যতই ভগবঙচ্চিন্তায় নিবিষ্ট হইবে, বুদ্ধি বতই 
ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, ততই তাহা বিষয়-মালিনশৃহ্য হইয়া 
নির্থল ও স্মস্থির হইবে এবং রাজহংসের জলমিশ্িত দুগ্ধ হইতে জল 


৭৮ জীবন-সাধনার পথে 


পরিত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ ছুগ্ধ গ্রহণের ন্যায় তুমিও মিশ্রিত কর্তব্যা কর্তব্য 
হইতে অকর্তব্য পরিহার পুর্ববক যথার্থ কর্তব্য নির্ণয় ও গ্রহণ করিয়া 
জীবনকে সার্থক করিতে সক্ষম হইবে । 


আত্মপ্রশংসাই প্রন্কত আত্মহত্য। 


স্বেচ্ছায় দেহের ধ্বংস সাধন করিয়৷ জীবন নষ্ট করাই প্ররুত 
আত্মহত্য। নয়, প্রকৃত আত্মহত্যা হইতেছে আত্মপ্রশংসা, স্বয়ং আপনার 
গুণ কীর্তন করা । মান যখন ছুর্ব্‌দ্ধিবশে স্বেচ্ছায় আপনার পর্বত- 
প্রমাণ ভূলক্রটি ও দোষের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সরিষাপ্রমাণ গুণকে 
তালপ্রমাণ করিয়! মিথ্যা আত্মপ্রশংসার মুখর হইয়া ওঠে, তখনই তার 
অন্থর কলুধিত হইয়া! তাহার সত্যিকার অপমৃত্যু ঘটার । 

কঠোর সংগ্রাম-সহকারে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করি! 
লক্ষ্যের পথে অপ্রতিহত গতিতে ত্রুত অগ্রমর হওয়াই প্রকৃত জীবন। 
আম্মকল্যাণকামী মানুষ স্বভীবের দে ধক্রটি-গলদসমূহ দূর ও অনাযত্ত 
গুণরাশির আয়ঙ্তদ্বারা অপুর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া মৃত্যু-_জীবনের 
ছেদ, বিরতির পথ রোধ করিয়! দীড়ায়, আর খিথ্যা আত্মপ্রশংসাপরায়ণ 
ব্যক্তি জীবনের দুষিত ক্ষতরূপ দোষক্রটি-গলদগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়া 
জীবনের অপূর্ণতা সম্বপ্ধে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া স্বীয় উন্নতি ও 
অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়! ধবংস-_মহামৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়। আত্ম- 
প্রশংসাপরারণ বক্তির দৃষ্টি বা! চেষ্ট। আত্মশোধন বা আত্মোন্লতির দিকে 
'নয়, তার দৃষ্টি, তার সমস্ত চেষ্টাযত্ব-উদ্চোগ শুধু গলদ ঢাক৷ দিয়া নিজেকে 
অপরের নিকট বড় করিয়া জাহির করার দিকে । এই মিথ্যা ভগ্ডামি 


আত্মপ্রশংসাই প্রকৃত আত্মহত্যা ৭৯ 


ও আত্মপ্রতারণাই দূষিত ক্ষতের ন্যায় পারিপার্বিক সকলকে পুতিগন্ধে 
অতিষ্ঠ করিয়া তোলে এবং নিজেকেও ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া! যায়। 
তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে হ্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনার্থ * 
আত্মহত্যায় উদ্যত অজ্জুনকে আত্মবিনাশে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! বলিয়া- 
ছিলেন £ “দেহের ধ্বংস-সাধনই আত্মহত্যা! নয়, প্রকৃত আত্মহত্য। 
হইতেছে আত্মপ্রশংস।; তুমি আত্মপ্রশংসা করিয়া আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা 
পূরণ কর।” 

মহাশক্তি নাধনের অগ্রদূত, জাতীয় কল্যাণব্রতে ব্রতী জীবন-মন্ত্ 
প্রচারের চারণদল সাধকবুন্দ ! সাবধান, তোমাদের সাধনার পবিত্র 
বেদীকে আত্মপ্রশংসা তথা আত্মবিনাশের কলক্ক-ম্পর্শে মলিন করিও ন1। 
মুষলই যেমন যদুকুল ধ্বংসের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তেমনি মিথ্য। 
আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠ'র উদদগ্র নিলজ্জ আকাজ্ষাই সঙ্ঘ- 
সংহতি ধ্বংসের একমাত্র কারণ। ইহাতে শুধু ব্যক্তিগত জীরনেরই 
ধ্বংস হয় না, এই ধ্বংসবীজরূপ মহাপাপ ভেদবিবাদ, ঘন্দসংঘর্ষের সৃষ্টি 
করিয়া সম।জ, জাতি বা সজ্বের সংহতি-জীবনকে ভার্িয়! চুরমার করিয়া 
দেয়। স্থতরাং যখনই আত্মপ্রশংসার ইচ্ছা হইবে, আত্মপ্রচার ও আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। লাভের আকাজ্ষা জাগিবে, তখনই বিচার করিয়া দেখিবে যে, 
সত্যই,তোমার ভিতর প্রশংসা লাভের মত কিছু আছে কিনা। প্রসংস! 


* গ্ৰাণীবী অজ্ছুন এক সময় প্র।তজ্ঞা। করিয়াছিলেন £ যে তাহাকে গ্াণ্ডীব ত্যাগ 
করিতে বলিবে তাহাকে তিনি হত্যা! করিবেন, নাপারিলে নিজে আত্মহত্যা করিবেন 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধশ্মরাজ একদিন কর্ণের সহিত পরাভব স্বীকার করিয়৷ শিবিরে 
আপিলে, শ্রীকৃষ ও অঙ্জুন তাহার বন্ধান করিতে করিতে শিবিরে আসেন। তখন 
যুধিন্টির কর্ণের নিধন ন। হওয়ার সংবাদে কুদ্ধ হইয়া অজ্জুনকে তিরস্কার করিগ়া গাওীব 
ত্যাগ করিতে বলিলে অঙ্ছুন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হন এবং প্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাধাপ্র।প্ত 
হইয়। আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হন। 


৮০ জীবন-সাধনার পথে 


লাভের মত যতটুকু গুণ আছে, তাহার তুলনায় নিন্দার যোগ্য ক্রটি- 
ব্যিতি ও দৌষ কতখানি। এজগতে ধাহারা কৃতী ও মহান্‌ হইয়া 
সত্যই সকলের প্রশংসা ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহাদের 
তুলনায় তোমার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মহত্ব কতটুকু? তীহার! যত অল্প 
বয়সে, যত অল্প সময়ে যতখানি শক্কিসাম্থ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন, 
সেই তুলনায় তুমি কতটুকু শক্তিসামর্ঘ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়া বা 
দিতে ? জীবন্-সাধনায় তাহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তোমার কৃতিত্বের 
পরিমাণ কত ?_-এইভাঁবে আত্মসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া নিজেকে যতই 
নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে, ততই নিজের প্রকৃত অবস্থা 
উপলব্ধি হইয়া আত্মপ্রশংলা ও আত্মপ্রচারের মোহ কাটিয়া! যাইবে। 
যতই উন্নত ও মহান্‌ ব্যক্তিদের দিকে তাকাইবে, মহাপুরুষদের সহিত 
যতই নিজের জীবনের পরিমাপ করিয়া দেখিবে, মোট কথা, দৃষ্টিকে 
যতই উর্মুখী করিয়! রাখিতে পারিবে, জীবন-পথে ততই ক্রমোন্নতি 
অব্যাহত থাকিবে, অন্যথা অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে। 


আপোষ-রফ! 


অন্যায় বা পাপের সহিত কখনও আপোষ-রফা করিও না । ইহা 
চেয়ে বড় অপরাধ আর নাই । 

দুষিত ক্ষতকে ওঁধধ প্রয়োগ না করিয়! ঢাকিয়া রাখিলে তাহ] যেমন 
ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া জীবন নাশের উপক্রম করে, তেমনি অন্যায় বা 
পাপকেও সংশোধন না করিয়! প্রশ্রয় দিয়া চলিলে ক্রমে উহা! মানুষের 
ম্ুয্ত্ব, এমন কি জীবনীশক্তি পধ্যস্ত ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। স্থতরাং 
যে পধ্যস্ত না জীবন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠে, যে পধ্যস্ত না 
স্বভাবের দোষ-ত্রটি-গলদগুলি সমূলে উন্মুলিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়, সেই পধ্যস্ত উহার বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে আপোষহীন, নিগবচ্ছিন্ 
সংগ্রাম চালাও । সামান্ত পাপকেও রেহাই দিও না, সাধারণ ত্রুটি ব। 
অবহেলাকেও ক্ষমা করিও না; কারণ, উহা সামান্ত বা সাধারণ হইলেও 
একদিন বিরাটাকার ধারণ করিয়া ক্রুর সর্পের মত তোমায় দংশন 
করিবে। 

বীর £সনিকের মত মহান্‌ লক্ষ্য-সাধনায় নিয়োজিত বীর সাধকেরও 
পাপের সহিত সংগ্রামই একমাত্র জীবন-ব্রত-_সাধনা, তপস্তা। রণক্লান্ত 
বীর সৈনিক যেমন হাসিতে হাসিতে জীবন বিসঙ্জন দেয়, কিম্ত তবুও 
শত্রর নিকট আত্মসমর্পণ বা পরাভব স্বীকার করে না, তেমনি আত্ম- 
মধ্যাদাসম্পন্ন বীর সাধকও কঠোরতম বিপদকে বরণ করিয়া লয়, তথাপি 
দুর্বলতার সহিত আপোধ-রফা করিয়! নতজান্ছ হয় না। 

জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আপোষ-রফার কোন স্থান নাই, উহা! 
কাপুরুষতারই নামান্তর--মহাপাপ। এ-জগতে সংগ্রামভীরু, কাপুরুষ 
যে, সে চিরগ্বণ্য ; সামান্য বালকও তাহাকে উপহাস করে, অবলা নারীও 


১ 


৮২ জীবন-সাধনার পথে 


দ্বণায় তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। স্থৃতরাৎ বাচিয়া থাকা 
অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়; কেননা, তাহাতে কাহারও মনে 
কোন প্রকার গ্লানি না জন্মাইয়া কাপুরুষতার কলুষ-কালিমা জগতের বুক 
হইতে চিরতরে মুছিয়! যায় । 

বিপদকে এড়াইয়া দূরে গেলেই বিপদ দূরে যায় না, বরং দ্রুত নিকটে 
আগাইয়া আসে; শক্র বা আততায়ীর ভয়ে ভীত হইয়া বশ্ততা স্বীকার 
করিলেই রেহাই পাওয়! যায় না, তাহাতে বরং শত্রু প্রশ্রয় পাইয়া 
ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়। শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষে শুষিয়া 
লয়। তাই জীবন-পথের প্ররুত পথিক শক্রর সম্মুখে বীরের মত বুক 
টান করিয়া ধ্লাড়ায়, তাল ঠকিয়! শেষ পধ্যন্ত সংগ্রাম চালায়। তাহাতে 
যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে সে হাসিমুখে গ্রহণ করে; 
কিন্তু তবুও পাঁপের সহিত আপোষ-্রফা! করে না, ন্যায় ও ধর্মকে বিসর্জন 
দিয় অন্তায় ও অধশ্মকে বরণ করি 11 “পাপ বা দুর্বলতা 
আসাই দোষের নয়, ইহার সহিত সংগ্রাম না করিয়া আপোষ করা, 
ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াই প্রকৃত দোষের*শ্্রীত্রীসজ্ঘনেতার এই মহাবাণী 
সে অনুসরণ করিয়া চলে । 

কঠোর তপোমপ্র মহাদেবের ললাটাগ্নিতে একদিন মদন ভম্মীভূত 
হইয়াছিল, আকুমার ব্রহ্মচারী ভীম্মের বীবত্বপ্রভাবে পরশুরামের প্রবল 
পরাক্রম স্তব্ধ হইয়াছিল, রুচ্ছ সাধনপরা তথাগত বুদ্ধের সন্থপ্প-হঙ্কারে 
মার পরাস্ত হইয়া সিদ্ধির বিজয়মাল্য গলায় পরাইয়। দিয়াছিল। এই 
বীরত্বই মানুষের কামা, সাধকের চির-আকাজক্কিত। এই বীরব্রতই 
জীবন-সাধনার সাধকের জীবন-ধর্ম-তপন্তা ৷ বাঁচিতে হইলে এইরূপ 
বীরব্রত .উদ্যাপন করিয়া! প্রকৃত মানুষের মত বীচিতে হইবে, অন্যথ! 
"আত্মবিলোপ অবশ্স্ভাবী ৷ 


প্রিয় ও অপ্রিয় কথা 


এ-জগতে অহিতকর হইলেও প্রিয় কথা শুনিবার মত দুর্ববলচেতা 
লোক অনেক ; কিন্তু হিতকর হইলেও অপ্রিয় কথা শুনিবার ও শুনাইবার 
মত বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক খুব কম। নিজ নিজ স্বার্থ বা মতলব- 
সিদ্ধির জন্য অনেকেই প্রবল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে অহিতকর মনো- 
রঞ্জনকারী কথা শুনাইয়া প্রিয় হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু স্বার্থহানি বা 
গমপ্রিয় হইবার ভয়ে কেহ তাহাদিগকে হিতকর অপ্রিয় কথা শুনাইতে 
রাজী হয় না। 

পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত হিতৈষী সেই, যে প্রিয়াপ্রিয় সন্তপ্টি- 
অসন্তষ্টি কোন কিছু গ্রাহ্হ না! করিয়া উত্তম বৈগ্যের মত সর্বদা প্ররুত 
হিতকর কথ! বলে, আর প্ররুত বীর সেই ব্যক্তি, ষে নিতাস্ত তিত্ত, 
বিরক্তিকর হইলেও হিতকর কথা৷ ধীরভাবে শোনে এবং প্রশন্নচিত্তে 
তদনুসারে কার্ধ্য করিতে উদ্যোগী হয এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী, নীচ 
তোষামোদকারী চাটুকারের দলকে ্বণীভরে প্রত্যাখ্যান করে। 

তোধামোদপ্রিয়তা ও চাটুকারিতা মানুষকে যেরূপ নীচ, হেয় ও 
অপদার্থ করে এরূপ আর কোন কিছুতে করিতে পারে না । মানুষের 
জীবনে ইহা এক চরম বিপধ্যয়, নিদারণ অভিশাপ । তোষামোদ করার 
প্রবৃত্তি ও তোধামোদ-প্রিয়তা মান্থষের মনুষ্যত্ব, হিতাহিত ন্যায়ান্তায়- 
বোধ ও স্বাধীন মনোবৃত্তি নই করিয় মানুষকে একেবারে অমানুষ করিয়া 
ফেলে। স্থতরাৎ জীবন-সাধনার সাধককে এই" ঘিষয়ে বিশেষ সাবধান 
হুইতে হইবে । 


দায়িতেঘ্স অধিকার 


সামান্মাত্র কার্যের ক্ষমতা বা দাঁয়ত্বভার পাইলেই যে ব্যক্তি 
অভিমানে অন্ধ হইয়া! আত্মবিস্বৃত হয় এবং অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ক্ষমতা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঢাকঢোল বাজাইতে ও লোকের উপর নানা 
প্রকার অত্যাচার উপদ্রব করিতে সরু করে, তাহার যত কপার পাত্র 
এজগতে অতি বিরল; মহান্‌ কর্তব্য ও বিশাল দায়িত্বভার বহনের সে 
সম্পূর্ণ অধোগ্য । কোরকেই ঝরিয়া পড়িবার মত জীবনের প্রারাস্তেই 
তার পরিসমাপ্তি ঘটে, বোধনেই বিসঙ্জনের বাজন। স্থরু হইয়া উন্নতি, 
অভ্যুদয়ের পথ চিররুদ্ধ হইয়] যায়। 

তরঙ্গবিক্ষুধ অপরিসীম বেগশালী অসংখ্য নদী-প্রবাহ-ধারণকারী। 
প্রশাস্ত গম্ভীর সমুদ্রের মত যিনি অসম্ভব ঝড়ঝঞ্াটপূর্ণ গুরুতর দায়িত্বভার; 
ও ক্ষমতাসমূহ নীরবে, ধার স্থির অবিচলিতচিত্ে বহন করিতে পারেন, 
এই জগতে তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধার, জগতের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য, মহত্বম, 
দায়িত্ব, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাহারই জন্য অপেক্ষ। করিয়। থাকে । 

মহান্‌ কর্তব্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া যদি প্রকৃতই ধন্য হইতে 
চাও, তবে ওঁদ্ধত্য ও অভিমান ত্যাগ করিয়৷ প্রথমে ক্ষুদ্রতর. 
দ্ামিত্ব ও কর্তব্যনমূহ যোগ্যতার সহিত নীরবে উদ্যাপন কর, সঙ্গে, 
সঙ্গে নিরহঙ্কার ও নিরভিমানী হওয়ার জন্য সাধন করিতে থাক।, 
কখনও যদি তোমার দ্বারা কোনও গৌরবজনক কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে, তবে ভাবিংস্প্ভগবান শুধু তীর সেবকের গৌরব বৃদ্ধি করিবার. 
জন্যই তোমার ভিতর তাহার মহান্‌ শক্তি সঞ্চার করিয়! স্বীয় কম্ম. 
লম্পৃরন করাইয়। লইম্জাছেন। ইহাতে দি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তবে, 
তাহা সম্পূর্ণই তার, তোমার নয়। তোমার বিশেষ সৌভাগ্য, ও স্থকৃতি, 


' নামের কাঙ্গাল ৮৫ 


যে, তিনি অপরের পরিবর্তে তোমাকেই তীর কার্য সাধনের যন্ত্ররূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবে চিস্তা করিতে করিতে প্রতিদিন প্রতি 
নিশীথে তাহার চরণে প্রীর্যনা করিও, যেন তিনি তোমায় সর্বদা সম্পূর্ণ 
নিরহঙ্কার, নিরভিমান করিয়া তার সেবার অধিকার ও গৌরব দানে 
কৃতার্থ করেন। তাহ! হইলেই তুমি মহান্‌ দায়িত্ব-লাভেব় প্রকৃত অধিকার 
লাভ করিবে, ক্ষমতা ও প্রভূত্ব আপিয়া তোমার পাদ বন্দনা করিবে, তুমি 
সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নিরভিমানচিত্তে ভগবানের সেবা করিয়া নিজের 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির কল্যাণ লাধন করিয়া ধন্য হইবে॥। ইহাই 
শ্রেষ্ঠতম দায়িত্ব লাভের প্রকৃত পন্থা । 


নামের কাঙাল 


মানুষ অভাবে পড়িয়া অর্থের কাঙাল হয়, দায় ও বিপদুদ্ধারের জন্য 
সাহাধ্য-সহাহুভূতির কাঙাল হয়; কিন্তু নামের কাঙাল হ্য় শুধু সথ ও 
ুর্বদ্ধিতে পড়িরা । তাই অভাব ও বিপদগ্রস্তকে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রই 
সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায়, আর নামের কাঙালকে বাতুলবোধে 
কচি শিশুটিও পধ্যস্ত ঘ্বণা ও উপহাস করে। 

অর্থ চাহিপে পাওয়া যায়, বিষয় চেষ্টা করিলে মিলে, সাহাধ্য-সহানু- 
ভূতিও প্রয়োজন হইলে একেবারে দুশ্রাপ্য হয় না, কিন্তু নামযশ 
চাহিলেই প্রার্থীকে প্রতারণা করিয়া মরীচিকার মত ক্রমশঃ দূরে 
নাগালের বাহিবে চলিয়া যায় । 

যে প্রকৃতই নাম চায় না, সেই নাম পায়, থে যথার্থই নামযশকে 
শ্বণ।ভরে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করে, ভাহার «পিছনে পিছনেই নামযশ 


৮৬ জীবন-সাধনার পথে 


কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়ান । স্থৃতরাং প্রার্থীর কাঙালী মনোবৃ্তি 
পরিত্যাগ করিয়া বীরের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের মনোবুত্তি গ্রহণ কর, 
ভিক্ষা ও প্রার্থন! ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ আরম্ভ কর, তাহা হইলে তোমার 
মধ্যাদ! ও পৌরুষ লাঞ্ছিত হইবে না, অথচ তোমার কার্যের পুরফ্কার 
রূপে স্যাষ্য প্রাপা হিসাবেই নামধশ যথাসময় আপনিই আসিয়া তোমার 
অনুসরণ করিবে। 

সম্পূর্ণ নিরাকাজ্ষ, উদাসীন ও অনাসক্ত যে, তাহার নিকটই জগতের 
ভোগসম্ত।র, বিতৈশ্ব্ধ্য, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, নামযশ প্রভৃতি সমস্ত কিছু 
আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহারই এই সমস্ত গ্রহণ, রক্ষণ ও ব্যবহারের 
প্রকৃত যোগ্যতা, শক্তি ও অধিকার জন্মে । কারণ, নিলিপ্ত ও নিরাকাজ্ষ 
যে, সে কোন কিছুর বশীভূত, দাস হয় না, তাহারই বশীভূত দাস হয় সব 
কিছু । ভোগপ্রতিষ্ঠা, নামযশের পিছনে যে ছুটে, সে তো তাহার দাস, 
ক্রীড়াপুত্বলী ; ভোগপ্রতিষ্ঠা তাহাকে যেরূপ চালায় সে সেইরূপ চলে, 
যেরূপ খেলায় সেইরূপ খেলে । তাহার আবার স্বাধীন ভাবে চলিবার, 
ভোগপ্রতিষ্ঠাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার সামর্থা কোথায়? 
ক্রীতদাস যে, সে কি কখনও তাহার মনিবের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে পারে, না সাহস পায় ? 

মানুষের ভিতর যখন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অজ্জনের লিপ্া! উগ্র হইয়া 
উঠে, কাজের পরিবর্তে সন্তা নামযশের আকাঙ্ষা প্রবলতর হইয়া দেখা 
দেয়, মোটকথা মান্ষ যখন নামের জন্য হিতাহিত বিবেচনাশৃন্ত হইয়া 
অতিমাত্রায় পাগল হুইয়! পড়ে, তখনই তার স্ধদ্ধি ও সৎকর্মের শক্তি 
একেবারে লোপ পায়, সে তখন তাহার মহান্‌ আদর্শ উদ্দেশ্য ও স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি হাঁরাইয়া, ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য ও মর্ধ্যাদাীবোধ বিসঙ্জন দিয়া 
অপরের প্রশংসা, মন্ত্র ও বাহবার জন্যই উদ্ভ্রান্ত হইয়া! ঘুড়িয়া বেড়ায়, 
তখন তার কর্তব্যাকর্তব্য, ন্ায়শ্অন্তায়, ভাল-মন্দের দিকে কোন দৃষ্টি 


নামের কাঙ্গাল ৮৭ 


থাকে না, তার সমস্ত মনোযোগ তখন অপরের সমর্থন ও প্রশংসা 
কুড়াইবার দ্বিকে ঝুকিয়া পড়ে। এইভাবে সে সর্বদা অন্যের মুখাপেক্ষী 
হইয়া! নিজেকে ক্রমশঃ দুর্বল, অকর্মণ্য ও বিবেককে অপমানিত করিয়া 
একেবারে অস্তঃমারহীন দেউলিয়া হইয়! পড়ে, অন্ধ স্তাবক ও চাটুকারদলের 
নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া স্বীয় উন্নতি অভ্যুর্ঘয়ের শেষ যবনিকাপাত, ধর্ম 
ও কম্মজীবনের শেষ সমাধি রচনা করে। সাধকের জীবনে ইহা এক 
মস্ত বড় বিপজ্জনক অবস্থা । 

জীব্ন-পথের পথিক, জীবন-সাধনার সাধক! সাবধান। নামযশের 
ফাদে পা দিয্া অকাল-মৃত্যুকে বরণ করিও না, শ্রীগ্রীজ্ঘনেতার . মহাবাণী 
উতৎকর্ণ হইয়া শোন--্যশমান প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিয়া, আরব্ধ ব্রত 
উদ্যাঁপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, নিন্দাগাপি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার অগ্নি- 
পরীক্ষায় নিজেকে শোধন করিয়া! লইয়া জীবনের দুর্গম পথে জয়যাত্রা 
সুরু কর, অহঙ্কার অভিমানকে চূর্ণবিচুর্ণ করিয়া জীবজগতের কল্যাণের 
জন্য আপনাকে উৎসর্গ কর, প্ররুত শান্তি ও কল্যাণ লোভ করিয়া জীবন 
জমম ধন্য হইবে ।” 


কম্মা, কন্ম ও প্রতিষ্ঠান 


কর্তৃত্ব-প্রভৃত্বের দস্ত অহমিকা, আত্মপ্রাধান্ত সংস্থাপনের উদ্ধত 
মনোবৃতি ও আত্মপ্রচারের দুর্বার আকাঙ্ষা লইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেই কন্মণীদের ভিতর দেখ! দেয় ঈর্ধ্য বিদ্বেষ, অনৈক্য পার্থক্য, কলহ 
মনোমালিন্য । নিজেকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে না লাগাইযা কক্ষা 
যখন প্রতিষ্ঠানকেই নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে উদ্যত হয়, বিদ্যাবুদ্ধি, 
পাণ্ডিত্য, কর্দ্শক্তিছ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন-পুরণ, উৎসাহ-উদ্যম 
কন্মপ্রচেষ্টা বারা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, প্রতিষ্ঠা, শ্রীবৃদ্ধি ও উদ্দেশ্য সাধন 
না করিয়া কন্মারা যখন প্রতিষ্ঠানের এশ্রর্ধ্য প্রতিষ্ট| প্রতিপত্তি, শক্তি ও 
নুখ্যাতিকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, উদ্দেশ্য ও খেয়াল চরিতার্থের 
জন্য নিয়োগ করে, তখনই তাহার পরমাধু শেষ হইয়া যায়; সঙ্ীর্ণ 
্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ প্রবেশ করিয়া অত্যক্পকাল মধ্যে বিরাট প্রতিষ্ঠানকে 
একেবারে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অষ্টালিকার মত একটু 
আঘাতেই উহা ধ্বসিয়া পড়ে । 

কিন্তু ক্মী যখন প্রকৃত সেবকের মনোবৃত্তি লইয়া ভগবৎসেবা, 
'দেশসেবার উদ্দেশ্তে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, যখন সে কর্মের দায়িত্ব ও 
সেবার অধিকার লাভ করিয়াই নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে এবং 
সমস্ত ফলাফল ইঞ্টে সমর্পণ করিয়া ইষ্টের তুষ্টি ও পুষ্টিকেই নিজের তি ও 
পুষ্টি বলিয়! গ্রহণ ও অনুভব করিতে থাকে, তখনই উষর মরুবুকে 
ম্রুদ্ানের মত বিবিধ জ্বালামালা, অস্খ অশাস্তিপূর্ণ এই জগতের বুকে 
জনসাধারণের শাস্তি, সাস্বনা ও কল্যাণের উৎস স্বরূপ স্থমহান্‌ প্রতিষ্ঠান- 
সমুহ গড়িয়া উঠে। 

কক্ষারাই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণশক্তি, মহছুদ্দেশ্রে নিঃস্বার্থ নিরলস 


কম্মা) কণন্ম ও প্রতিষ্ঠান ৮৯ 


অভিযানই ইহার জীবন। সেবা ও সাধনা, ত্যাগ ও নিম্পৃহতা, সংযম 
ও পবিত্রতা দ্বারা কম্মাদের জীবন যতই শুদ্ধ ও মহান্‌ হইয়া উঠিবে, 
অনুষ্ঠান-্রতিষ্ঠান সমূহও ততই বিশুদ্ধ, মহান্‌ ও শক্তিশালী হইবে। 
ইষ্টসমপিতচিত্ত, স্বার্থনিরপেক্ষ, নিরলস কর্তব্যনিষ্ঠ, অটুট সঙ্বল্প ও কঠোর 
ব্রতপরায়ণ, গভীর দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন ও নেতার আদেশপালনে তৎপর, 
পরস্পর গ্রীতিপরাঁয়ণ, নির্ভীক ও উদ্চমসম্পন্ন কশ্মিগণের স্থদুঢ সংহতিই 
€ তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক ন! কেন ) জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পাবে-- 
করিয়া থাকে, আর ইহার অভাব যেখানে, সেখানেই (সে সংহতি যত 
বড়ই হউক ন] কেন) শুধু ছন্কোলাহল, বাহরাস্ফোট বাগাড়ম্বর, প্রাণহীন 
গতানুগতিক জীবনযাত্রা--কাজের কাজ কিছুই নয়। 

সাবধান, হুশিয়ার । তোমার পূর্ববপ্তিগণ নিদারুণ দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা 
নির্যাতন সহা করিয়া কঠোর ত্যাগ তপস্তার ভিতর দিয়া বুকের রক্ত 
ঢালিয়া আস্তরিক দরদ ও অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে যে প্রতিষ্ঠানকে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন, যার বর্তমান মহত্ব, গৌরব, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির জন্য 
নীরবে শত সহত্র কম্্ীকে বিরাম বিশ্রাম, স্বাস্থ্যসথথ প্রভৃতি বিসঙ্জন 
দরিয়া অনাহার অনিদ্রায় তিলে তিলে জীবন বলি দিতে হইয়াছে, তোমার 
ব্যক্তিগত দুর্বদ্ধি, খেয়াল ও স্মার্থ-সন্বীর্ন মলিন প্রবৃত্তি ও অকর্ণ্যতার 
জন্য সেই মহান্‌ প্রতিষ্ঠানের সু-উচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গকে ধূল্যবলুস্তিত করিও না। 
তোমার জীবন ধ্বংস হয় হউক, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মধ্যাদা যেন হ্ষুগ্ন না 
হয়। যদ্দি কখনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যাদা, গৌরব রক্ষা করিতে নিতাস্তই 
অসমর্থ হও, তবে বরং মৃত্যু বরণ করিয়! সরিয়া পড়িও, তবুও প্রতিষ্ঠানকে 
কলুষিত করিও ন1। কেন না, তোমার ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের জীবনের মূল্য ঢের বেশী। 

প্রতিষ্ঠানকে নিতান্ত আপনার বোধে প্রাণের দরদ দিয়া সেবা করিও । 
আপনার জন যেমন আপনার জনের সেবা করিয়াই আনন্দ পায়, ছুঃখকষ্ 


৯০ জীবন-সাধনার পথে 


সহা করিয়া পরিশ্রম করিয়াই তৃপ্তি পায়, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করে 
না, তুমিও তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া আনন্দ পাইতে চেষ্টা 
কর, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা] করিও না। দিনমজুরের যেমন দিনশেষে 
পারিশ্রষিক পাইলেই প্রাপ্য ষিটিয়া যায়, সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে 
যাহ সে গড়িয়া তোলে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ বা তাহাতে কোন 
অধিকার থাকে না, তেমনি যে কর্মী শুধু নিজ স্বার্থ, ষশ, যান, প্রতিষ্ঠা, 
প্রশংসা বা বাহাছুরী প্রভৃতির জন্য কাজ করে, তাহারও সেই সমস্ত লাভ 
হইলেই প্রাপ্য ফুরাইয়া যায়, প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রাণের কোন সম্বন্ধ, 
তাহার উপর নৈতিক কোন অধিকার জন্মে না এবং সে কখনও 
প্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ বা আপনারও হইতে পারে না। কিন্তু যে নীরবে 
নিঃশব্দে আপনার জনের মত শুধু প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া যায়, 
বিনিময়ে দিন-মজুরের মত (কাঁজের শেষে ) কোন মজুরী চায় না, বা 
কোন কিছু প্রত্যাশা! করে না, মগ্র প্রতিষ্ঠানই তাহার হয়; শুধু তাহার 
নিজের সেবার ফল নয়, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কম্মীর সেবার ফলই সে লাভ 
ও ভোগ করে। সে হয় প্রতিষ্ঠানের প্রীণকেন্দ্র, তাহাকে ছাড়া তখন 
সমস্ত অচল হইয়া পড়ে। এই ভাবে মানুষ যখন সমস্ত ফলাফল ইষ্টে 
সমর্পণ করিয়া তাহারই সেবা ও পুজীবোধে সম্পূর্ণ নিরাকাজ্ষচিত্তে কণ্ম 
করিতে অভ্যন্ত হয়, তখনই তার জীবন ও জনম সার্থক হয়, শ্রীভগবান 
বয়, তাহার নিকট সর্ধসিদ্ধি লইয়া উপস্থিত হন, নামযশ, প্রতিষ্ঠা 
প্রতিপত্তির কথা তখন ভূলেও আর মনে আসে নাঃ সেসমস্ত তখন 
কাকবিষ্ঠার মত নিতাস্ত তুচ্ছ, ছেলে-খেলা বলিয়া মনে হইতে থাকে। 
তখন সেই শুভ মুহূর্তে ঙ্মা, কর্ম ও প্রতিষ্ঠান চরম সার্থকতা, পরম সিদ্ধি 
ও গৌরব অঞ্জন করিয়া ধন্য হয় । 


প্রশংসা ও বিক্ষদ্ব-সসালোচনা 


কাহারও প্রশংসা-স্ততিতে গলিয়া যাইও না| এবং কাহারও বিরুদ্ধ-. 
সমালোচনায়ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিও না। অনেক সময় প্রশংসা-স্ততি 
অপেক্ষা বিরুদ্ধ-সমালোচনায়ই মানুষের বেশী উপকার হয়। কেন না, 
অযথা প্রশংসা-স্ততি মানুষকে স্বীয় দৌষক্রটি সম্বন্ধে অন্ধ ও উদ্বাসীন 
করিয় শুধু দাস্তিক ও আত্মস্তরী করিয়া তোলে, আর নিন্দা, বিরুদ্ধ- 
সমালোচনা! অঙ্গুলি-নির্দেশে দোষক্রটি-গলদ ও দুর্বলতা দেখাইয়! দিয়। 
মানুষকে আত্মশোধনে সাহাষ্য করে এবং তাহার বিচার ও বিবেক- 
বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখে । প্রশংসা-স্তরতি মান্থষের অপূর্ণতার দিক হইতে 
দৃষ্টি ফিরাইয়া, তাহার প্ররুত অবস্থা ভূলাইয়! উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া 
রাখে, আর গালি ও মন্দসমালোচনা মানুষের অপূর্ণ তাঁর দিকে মনোষোগ 
আকর্ষণ করিয়া জীবনের পূর্ণতা সাধনে সাহাম্য করে। 

শী নং নী 

প্রশংসাকারী-মাত্রই তোমার মিত্র এবং বিরুদ্ধসমীলোচনাকারী 
মাত্রই তোমার শক্র নয়; বরং তদ্বিপরীত | কারণ, অনেক সময় অনেক 
স্বার্থপর ছুই্প্রকৃতির লোক সহানুভূতি আকর্ষণ পূর্বক কোন নীচ মতলব 
বা স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরর্থক প্রশংসা ও চাঁটুবাক্যে মন ভুলাইতে 
চেষ্টা করে, আবার অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ সুহৃদ দোষত্রটিতে 
ব্যথিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ ও ক্রটিশৃন্ত করিবার সদিচ্ছায় সমালোচন। 
করিয়া থাকে । পিতামাতা! যেমন সন্তানকে তাহার কল্যাণ ও উন্নতির 
জন্যই শাসন করিয়া থাকেন, গীড়নের জন্য নয়, তেমনি হিতৈষী বন্ধুগণও 
অনেক সময় শুধু অধিকতর উন্নত করিবার জন্যই নানাপ্রকার তুল," ক্রটি- 
বিচ্যুতি দেখাইয়া প্রীতির সহিতই গালাগালি দিরা থাকে, হেয় বা. 
অপদস্থ করিবার জন্য নয়। 


-৯২ জাবন-সাধনার পথে 


নী চি গা 

জীবন-গঠনে যত্বণীল প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও বিরুদ্ধ- 
সমালোচনায় রুষ্ট এবং প্রশংসায় উতৎফুল্প হইয়া উঠেন না। প্ররূত 
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি নিন্দা-স্ততি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তরের অন্তরতম 
প্রদেশে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, প্রকৃতই তিনি কতটুকু 
প্রশংসা বা কতটুকু নিন্দার যোগ্য । স্বার্থসিদ্ধির মানসে কেহ অযথা! 
অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে তিনি ক্ষু্ন হইয়া ক্ষতিকারী বোধে বিষবৎ 
তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন এবং কেহ সংশোধনের ইচ্ছায় বিরুদ্ধ- 
সমালোচনা করিলে উপকারী বোধে তাহার নিকট আগাইয়া আসেন-- 
সমস্ত অভিযোগ নিঃসঙ্কোচে, নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া আত্ম- 
শোধনের চেষ্টা করেন। দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত, স্তোকবাঁক্যে পটু চাটুকারদের 
অপেক্ষা স্দ্ধি-গ্রণোদিত বিরুদ্ধ-সমীলোচকদিগকেই প্ররুত আত্মো- 
নতিকামী ব্যক্তি অধিকতর ভালবাপিয়া থাকেন। কারণ, তিনি 
জানেন, অনেক সময় বহু চেষ্টা করিয়াও যে সমস্ত দৌষক্রটি নিজে ধর! 
যায় না, তাহা অপরে অনায়াসেই ধরিয়া দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের 
উপায়ও নির্দেশ করিয়া দিতে পারে । 

নাং ৪ ক 

উন্নতিশীল স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন রাষ্ট্রের দোষক্রটিগুলি দেখাইয়া 
দেওয়ার জন্য এক একটি আইনাহ্গ বিরোধী দল স্বীকার করিয়া লইয়া 
উহার নেতাকে সরকার হইতে ভাতা দান করেন, তেমনি প্রকৃত 
আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তি সর্দার জঙ্য বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রীতির ভাব 
দেখাইয়! তাহাকে তাহার মতামত ব্যক্ত করিবার স্থুযোগ দেন এবং 
ধীর ও গভীরভাবে তংসম্বন্ধে চিস্তা করিয়া আত্মশোধন ও আত্মকর্তব্য 
নির্ধারণ করেন। 


(নতা ও নেতৃত্ 


.প্রকৃত নেতা তিনি, যিনি উন্নতশির বনম্পতির মত সমস্ত ঝড়ঝঞ্চা, 
আঘাত-আক্রমণ নিজে মাথা পাতিয়। লইয়া জাতি, সমাজ ও অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌছাইয়! দিতে পারেন । এ-জগতে 
যিনি যত বেশী ঝঞ্ধাদাপট ও প্রতিকূলতা সহ করিয়া জাতির যত বড়, 
গুরুতর দায়িত্বভার বহন করিতে পারেন তিনিই তত বড় নেতা । 

নেতার কৃতিত্ব ও সাফল্য শুধু অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুন্দর" 
হুন্দর কার্য প্রণালী উদ্ভাবন ও কম্মিদের মধ্যে সে সমস্ত ব্টন করিয়' 
দিয় সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদনের মধ্যে নয়, নেতার প্রকৃত কৃতিত্ব ও. 
সাফল্য দায়িত্বভার গ্রহনের মত উপযুক্ত কম্মা ও নেতা তৈরীর মধ্যে। 
নেতা যদি দায়িত্ব গ্রহণের মত উপযুক্ত কন্মা তৈরী করিতে না পাবেন, 
তবে কার্ধ্য-প্রধালী যতই সুন্দর ও সময়োপযোগী হউক ন1 কেন, তাহা: 
কখনও সাঁফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। উপযুক্ত নেতা, উপযুক্ত কম্া 
ও লক্ষ্যে পৌছানোর মত উপযুক্ত কার্ধ্য-প্রণালীর একত্র সমাবেশ যেখানে, 
সেখানেই প্রকৃত সাকল্য ও সিদ্ধি লাভ হইয়া! থাকে । 

সং ঈং নং 

নেতা ষখন দায়িত্বসম্পন্ন উপযুক্ত কন্খী গড়িয়া তুলিতে পারেন, 
তখন নেতার আসন শূন্য হইলেও কাজের কোন ক্ষতি হয় না; রাবণের 
কণ্তিত মুণ্ড পুনঃ সংযোজিত হওয়ার মত উপযুক্ত কম্মী আসিয়া নেতার 
নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত কাধ্য নেতার মতই সুষ্ঠভাবে পরিচালন 
করিতে পারে, অন্থা নেতার অভাবে কক্মীর! মন্তিফহীন দেহের মত 
প্রাণহীন নির্জীব হইয়া পড়ে--সমস্ত আন্দোলন, কাজ ব! প্রতিষ্ঠান 
সেখানেই পণ্ড হইয়া! যায়। সেই প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও কাজই 


৪ জীবন-সাধনার পথে 


কালজয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে যাহা উপযুক্ত কম্ম ও নেতার 
গৌরবে সর্বদা গৌরবান্বিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। 


চি নং সাং 

উপযুক্ত নেতা সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিয়া কম্মিদের উপ্রর 
কাজের ভার চাপাইয়া কর্তার উচ্চান হইতে শুধু আদেশনির্দেশ 
দ্বারা তাহার্দিকে যন্ত্রের মত পরিচালন করেন না, তিনি কম্মিদের 
সম্মুখে মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের প্রাণে কর্তব্য সাধনের 
উৎসাহ, প্রেরণা ও গভীর দারিত্ববোধ জাগ্রত করিয়৷ দেন, সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যেককে নিজ শক্তি সামর্থ্যান্্যায়ী দায়িত্বভার অর্পণ ও তাহা 
উদ্যাপনের জন্ত স্থযোগ স্থবিধা ও স্বাধীনতা! (প্রত্যেকের দায়িত্বের 
গণ্ডতীর ভিতরে ) প্রদান করেন। তাহাতে কমক্ীর অন্তর্নিহিত স্থপ্ত 
শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে, সে নিজের উৎসাহে অন্তরের প্রেরণায় কার্য- 
সাফল্যের জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে আপ্রাণ পরিশ্রম করে এবং বৃহত্তর 
দ্বায়িত্ব গ্রহণের -উপযোগী হয়। অবশ্য কেহ দায়িত্ব ও স্বাধীনতার 
অপব্যবহার না করে, স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল না হইয়া উঠে, তত্প্রতি 
সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে নেতাই তাহার 
দায়িত্ব বিষয়ে উদ্াসীনতার দোষে দোষী হইবেন। কারণ, অন্তের 
অধিকার, দায়িত্ব বা কর্তব্যে অযথা হস্তক্ষেপ অথবা অতিরিক্ত 
উদ্াসীনতা--উভয়ই কুফল প্রসব করে। 

৪ দঃ ধ 

সহকশ্িদের নিকট হইতে যদি আস্তরিক সৌহগ্চ ও সহযোগিতা 
আশা কর, তোমার গুরুতর দায়িত্বভার, দুখ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কিছু 
অংশ তাহারাও গ্রহণ করুক--ইহা যদি ইচ্ছা কর, তবে যোগাতা৷ ও 
অধিকারী অনুসারে তোমার বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে ভাবাইয়! তোল। তাহা হইলেই তাহা রা 


নেতা ও নেতৃত্‌ ৯৫ 


তোমার সহিত যোগ্যতা অনুসারে সমান্তরাল ভাবে চিন্তা করিয়া সমান 
দামিত্ববোধুও কর্তব্যবুদ্ধি নিয় কর্মক্ষেত্রে চলিতে পারিবে এবং তুমি যখন 
যেখানে যেরূপ আগ্রহ সহকারে আগাইয়া যাইবে তাহারাও তেমনি 
আগ্রহ সহকারে সানন্দে তোমার সঙ্গে বিনা আহ্বানে প্রয়োজনবোধে 
আগাইয়! যাইবে, তোমার মত তাহারাও সমস্ত অস্থৃবিধাকে বর্ণ করিয় 
বীরের মত বিপদের সম্মুখে বুক টান করিয়া ঈাড়াইবে। 
সং নু ং 

নেতাকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে--গর্বোদ্ধত শক্তির স্পদ্ধিত 
আদেশে মানুষের শরীর নড়িতে পারে, কিন্তু অন্তর সাড়া দেয় না। 
অন্তর সাড়া দেয় কর্তব্যের ভাকে, দায়িত্বের আহ্বানে, মহান আদর্শের 
প্রেরণায়, প্রেম-গ্রীতি, সমবেদনা ও সহানুভূতির সম্সোহন শক্তিতে । 
অহমিকাপুণ কর্তৃত্বের স্থরের গর্বিত আদেশ কতকগুলি বিচারবুদ্ধি ও 
চিন্তাশক্তিহীন মন্তিষশূন্য সাধারণ লোক শুনিতে পারে, যতদিন ক্ষমতা 
হাতে থাকে, ততদিন কতকগুলি অসহায়, নিরাশ্রয় অধীনস্থ ব্যক্তি স্ব স্ব 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা মানিয়াও চলিতে পারে এবং সাময়িকভাবে তাহাতে 
কিছু কাজও হয়তো! হইতে পারে ঃ কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় 
না এবং কোন আত্মমধ্যাঁদাসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি, কোন বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন 
শক্তিমান পুরুষ তাহা কখনও শোনে না, মানিয়াও লয় না। তাই 
ভম্মীচ্ছাদিত আগুনের মত একটা রুদ্ধ অসন্তোষ, একট! বিরুদ্ধ মনোভাব 
সকলের অন্তরে নিদারুণ আক্রোশে গঞ্জন করিতে থাকে এবং যখনই 
স্থযোগ পায় তখনই আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্রোহের হগ্ি করে। 

৬ গং ঠা 

এ জগতে হৃদয়ই হৃদয় জয় করে, সমবেদন! সহান্থৃভৃতিপূর্ণ অস্তরই 
অন্তরে সাড়া ও প্রেরণা জাগায়, নিঃম্বার্থ প্রেম-গ্রীতি-ভালবাসাই 
মানুষের প্রাণমনের উপর মত্যিকার আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। 


৪৬ জীবন-সাধনার পথে 


একই' লক্ষ্য ও" আদর্শ সাধনার ভিতর দিয়া জীবন-পথে অশ্ুভূতির রানে) 
যে এক্য ও মিলন, যে মধুর গ্রীতির সম্বন্ধ ও সৌহস্ঠ স্থাপিত হয়, তাহাই 
স্থায়ী মিলন, প্রকৃত সম্বন্ধ ও সৌহৃগ্য। নিজের ও সহকশ্মিদের প্রাণে 
সাধনার এই পবিত্র হোমানল প্রজ্জলিত কর, মহান্‌ লক্ষ্য ও আদর্শের 
বেদীমূলে একে একে দত্ত, অভিমান, অহঙ্কারঃ কর্তৃত্ব প্রতুত্ব, নামধশ- 
প্রতিষ্ঠ। প্রতিপত্তি লাভের ছুষ্ট আকাঙ্ষা ও স্বার্থপরতা, সন্থীর্ণতা প্রভৃতি 
সব কিছু নিঃশেষে বলি দাও, শিশিক্ষ সেবাপরায়ণ ভাব লইয়া কর্তব্যপথ্ে 
অগ্রসর হও, প্রতি কর্মে প্রতি পদক্ষেপে এঁশী নির্দেশ লাভ করিবার জন্ত 
সমস্ত শক্তিকে নিষিঞ্চন করিয়া তদুন্দুখ করিয়া ধরস্স্লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, 
তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া সমস্ত দেশ ও জাতি নূতন তেজে 
জাগিয়া উঠিবে, তোমার শক্তি ও সাহসে শক্তিমান্‌ ও সাহসী হইয়া সকলে 
সমস্ত বিপদাপদ উপেক্ষা করিয়! লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি 
তোমারই গৃহীত দায়িত্ব ও কর্তব্কে বরণ করিয়া লইবার জন্য সাগ্রহে 
আগাইয়া আসিবে, তোমারই নির্দেশ ও নির্ধারণের জন্য সানন্দে প্রাণ 
বলি দিতে সকলের মধ্যে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। 

ৃ শা কী গং 

এ জগতে প্রকৃত নেতা হওয়! ও অপরকে পরিচালন করা খুবই শক্ত ।. 
ভগবৎ কপায় ধিনি অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পান, প্রজ্ঞালোকে 
ধিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়! পথের সৃম্ধান-লাভ ও কর্তব্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ, 
তিনিই প্ররূত নেতা হইবার যোগ্য । ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যিনি এ 
জগতে একমাত্র ভগবংশক্তি ও ভগবন্ির্দেশের উপরই নির্ভর করেন, 
সমস্ত কর্তৃত্ব, প্রভূত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ 
করিয়া নিজেকে যিনি সর্বদা তার সেবক বলিয়া অন্ভব করেন, যিনি 
একমাত্র ভগবানের নিকট, হইতেই তার সমস্ত শক্তি, সাহস, উৎসাহ 
ও প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত নেতা । এ জগতে 


নেতা ও নেতৃত্ব ৯৭ 


ধিনি যত নিরভিমান, নিরাকাজ্ষ, যিনি: যত কর্তৃত্ববোধশূন্ত ও আদেশ 
পালনে তৎপর, শিজের ইচ্ছা ও আদেশে নিজেকে যিনি ধত বেশী 
পরিচালনা করিতে পারেন, তিনিই অপরকে তত বেশী আদেশ ও 
পরিচালনা করিতে সমর্থ । নিজের উপরে যার যত বেশী আধিপত্য, 
কর্তব্যের আহবানে সর্বাগ্রে যিনি বিপদের সম্মুখে দাড়াইতে অভ্যস্ত, 
ধিনি যত উদার, নিঃম্বার্থ সেবাপরায়ণ» নিভীক, স্বীয় হুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, 
আরাম-বিরামে যিনি যত উদাসীন ও অপরের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে 
ধিনি যত তৎপর, সর্বাপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব ও কঠোরতর কর্তব্যভার 
বহনে যিনি যত অগ্রণী, অপরকে নির।পদ বাখিয়! নিজেকে বিপদে 
ফেলিতে যিনি যত উদ্যোগী, অপরের হৃদয়াসনের উপর তিনিই তত 
প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। এ জগতে তিনিই খাঁটি নেতা ও 
পরিচালক, ধিনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বদা! অকুঞচিতে তিলে তিলে 
আত্মদান করিতে প্রস্তত। স্তরাং যদি প্রকৃত নেতা হইতে চাও, 
তবে সর্বাগ্রে আপনার নেতৃত্ভার আপনি গ্রহণ কর, অন্ত কাহারও 
দিকে না তাকাইয়া, অপর কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া, 
একমাত্র ভগবানকে ম্মরণ ও সহায় করিয়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুপণ 
পূর্বক তীহার পতাকা হস্তে সাহস সহকারে আগাইয়া যাইয়া জাতি ও 
সমাজের পুরোভাগে দাড়াও, কেহ যদি পিছনে না আসে, তবে তুমি 
একাই আগাইয়া যাও, কেহ ষদ্ি*সাড়। না দেয়, তবে তুমি একাই তোমার 
অন্তরের আহ্বানে সাড়া দাও, অন্ধকারে যি পথ না দেখ, তবে 
বিবেকের আলো জ্াালাইয়া লও, তাহা হইলেই জাতি, সমাজ ও 
প্রতিষ্ঠান তোমায় বরণ করিয়া লইবে, সকলে অগ্রণী হইয়। হৃদয়ের অর্ধ্য 
দিয়া নেতার আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিবে। 


ও শম্‌। 


আত্নক্ষা 


এ জগতে শ্কিহীন দুর্বল, আত্মরক্ষ'য় নিশ্চে্ট ও উদাসীন যে, শত 
শত রক্ষক, সহম্র সহ বক্ষাকবচও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না (যদি 
'না সে নিজে শক্তি সঞ্চয় করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হয় )। মানুষ যদি 
নিজের শক্তিতে উঠিয়! দাড়াইতে না পারে, তবে অপরে তাহাকে £দাড় 
করাইয়া রাখিতে পারে কত সময়? স্থতরাং কোনও ব্যক্তি, সমাজ ব! 
মানবসমষ্টিকে বদি অন্তায় অত্যাচারের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
হয়, তবে প্রথমেই চাই শক্তি-চচ্চা ও শক্তির অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেকের 
যথোপযোগী শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অজ্জনের 
ব্যবস্থা; তারপর চাই নকলের প্রাণে গভীর আত্মবিশ্বাস এবং অত্যাচার 
উৎপীড়নের প্রতিরোধ ও প্রতিকার কল্পে সজ্ঘবদ্ধভাবে কৌশল সহকারে 
শক্তি প্রয়োগের ছুজ্দ্বয় সাহন ও ভদগ্র আকাজঙ্ষা। মানুষ ঘতই সবল 
শক্তিমান হউক না কেন, সে যদি নিভী/ক, সাহদী ও কৌশলী ন1 হয়, তবে 
তাহার শক্তিসামর্থ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে লাগে না। 
তাই শক্তি-অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের সাহন ও আগ্রহ 
জাগ্রত করিয়া দিয়া উপযুক্ত রক্ষক ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতঃ 
অত্যাচারের কবল হইতে অত্যাঁচারিতের আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে.। 

এখানে একটা কথা সকলকে খুব ভালভাবে জানিয়! রাখিতে 
হইবে যে, মানুষ নিজেই নিজের রক্ষক, অপরে তাহাকে রঙা করিতে 
পারে না, পারে শুধু সাহায্য করিতে । মানুষ যদি ভগবানের উপর 
নির্ভর করিয়া আত্মশক্তিতে শক্তিমান, আত্মবিশ্বামবলে বলীয়ান্‌ হইয়া, 
নির্ভীকভাবে আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হয়, জীবন দিব তবু অত্যাচারীর 


আত্মরক্ষা ৯৯ 


উ আত্মসমর্পণ করিব না--এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া! অন্যায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়! হইয়া সংগ্রাম চালায়, তবে তাহাকে কেহ 
ধ্বংদ করিতে পারে না। আর সে যদি ভগবানকে বিস্থৃত হ্ইয়া, 
আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া» দুর্বলতা, ভীরুতা' ও কাপুরুষতাকে 
আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ নিশ্েষ্ট ও উদাসীন থাকে, তবে এ 
জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। 
অত্যাচারী দুষ্টহর্বত্তের প্রকৃতপক্ষে কোন দৌষ নাই; কারণ, ম্বভাব- 
দুর্বত যে স্থযোগ সুবিধা পাইলে সে অত্যাচার উৎপীড়ন করিবেই, 
ইহ] তাহার ্বভাব-_ প্রকৃতি । কিন্তু আমরা দুর্বল ভীরু কাপুরুষ সাজিয়া 
আত্মরক্ষায় নিশ্েষ্ট ও উদাসীন থাকিয়া! তাহাকে সে স্থযোগ হথবিধ। 
দিব কন? এ জগতে লাহস ও পৌরুষহীন; ক্লীব নপুংসকের নিশ্চে্টতা 
ও কাপুরুষতাই অত্যাচারী দুষ্টদুর্ব তের অন্তরে অত্যাচারের স্পৃহা ও সাহস 
জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনে, দুর্বলতা ভীরুতাকে 
প্রশ্রয় দিয়া অত্যাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেদের উপর 
অত্যাচার উৎপীড়নের সুযোগ দেয়। পক্ষান্তরে, নির্ভীক শক্তিমান পুরুষের 
অমিত তেজ, ছু্দমনীয় শৌর্যবীর্ধ্য, বিক্রম-পরাক্রম ও সাহসই দুর্ব ত্তের 
প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া পলায়নে বাধ্য করে। ুষ্টদর্ব ত যদি বুঝিতে 
পারে যে, সামান্য একটু আঘাত আক্রমণেই ফেরুপালের মত সকলে 
পলায়ন করিবে, তবে তাহারা তাহ! না করিবে কেন? আর তাহারা 
যদি মনেপ্রাণে জানে যে, আঘাত বা অত,চার উৎপীড়ন করিলে তাহা 
অন্ততঃ দশগুণ প্রতিঘাত নিয়া ফিরিয়া আসিবে, তবে, তাহারা তাহা 
করিতে যাইবে কিসের আশায়? মানুষের অন্তসিহিত স্বাভাবিক 
দুর্বলতা, ভীরুত1, কাপুরুষত| ও নিশ্চেষ্টতাই অপরকে তাহার উপর 
অত্যাচারে প্ররোচিত করে। ভয়কে অন্তরে স্থান দিলে, অত্যাচারীর 
নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই অত্যাচারের মাত্র। বৃদ্ধি পায়, আর তেজবী্ধ্য, 


১০৩ জীবন-সাধনার পথে 


বিক্রম পরাক্রম প্রদর্শন করিলেই অত্যাচারীর প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়; 
সুতরাং আজিকার এই ঘোর ছুঃসময়ে মানুষের ঘুমন্ত পৌরুষ ও লু 
বীধ্যকে আবার জীগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, স্থপ্ত সাহম ও শৌধ্যকে 
আত্মরক্ষার কাধ্যে নিয়োগ করিয়া প্রকৃত জীবনের পরিচয় দিতে 
হুইবে। এস অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত অপমানিত, ধশ্মাস্তরিত, 
হৃতসর্বন্ব নরনারি! এস, যুগাচাধ্যের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া অভীঃমন্ত্রে দীক্ষা! লও, শক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া নূতন 
তেজোদীঞ্ত ভাস্বর জীবন লাভ কর। এ দেখ, উপবিষ্ট মহানাচাধ্য, 
মহাশক্তির প্রতীক শাণিত সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে তোমাদিগকে বরাভয় 
দানের জন্য অপেক্ষা কমিতেছেন, এ শুন, কন্ুকণ্ঠে তিনি নবধুগের 
মহামুক্তি ও শত্তি-মস্ত্র উদশগীন করিয়া তোমাদিগকে আশ্বাস 
দিতেছেন-- 

“তুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই মহাপাপ; বীরত্ব, পুরুষত্ব, মন্থৃমত্ব 
ও মুমুক্ষুত্ই মহাপুণ্য । তোমরা আজ দুর্ব্বত1-ভীরুত!কাপুরুষতারূপ 
মহাপাপ পরিত্যাগ করিয়া বীরত্ব পুরুষত্বব্ূপ মহাপুণ্যকে জীবনে বরণ 
করিয়া লও, আত্মরক্ষার স্দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়। সকলে সজ্ঘবদ্ধভাবে অন্তায়- 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে দগডার়মান হও» স্বয়ং ভগবান তোমাদিগকে সাহায্য 
করিবেন।” ওশাস্তিঃ! শাস্তিঃ1-আহিত111 হরি ও 


সম্পুর্ণ 


পরিশিঃ 
প্রার্থনার নিয়ম 


সত্ব-রজন্তমোগুণভেদে মান্ৃষের মধ্যে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবস্ব 
আছে। পশ্তত্বকে নিঞ্জিত করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং ধীরে ধীরে 
তাহাকে বিকশিত করিয়া দেবত্বে রূপান্তরিত করায়ই জীবনের সার্থকতা । 
এইজন্য মান্ুষমাত্রেরই প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কিছু সময় প্রার্থনা! বা 
উপাসনা অভ্যাস কর! নিতান্ত প্রয়োজন। তাহাতে মালিন্ত, চঞ্চলতা 
ও বিক্ষেপ দুর হইয়া চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ, শাস্ত, স্থির ও নিশ্মল হইবে, 
মন আবিলতা-পঙ্কিলতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত হইয়া সবল, সতেজ ও 
একাগ্র হইয়। উঠিবে। তখন নিশ্মল দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিদ্বের 
মত সম্ভাবসমূহ ধারণ! ও আয়ত্ত কর] সহজ হইবে। 

প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে নিজ্জনে কুশাসন বা কম্বলাসন 
পাতিয়া তদুপরি পদ্মামন করিয়া! বসিয়া প্রথমে সদ্গুরু আচার্যোর 
দিবামুণ্তি ধ্যান করিবে। তৎপর প্রাতঃকালে *শ্ঞ্ীগুরু-বন্দন1” ও 
“গুরু-প্রণাম-মন্ত্” পাঠ পূর্বক প্রণাম করিয়া শাস্তি পাঠাস্তে "আত্মকল্যাণ” 
ও “শক্তি-প্রার্থনা* করিবে। সন্ধ্যাকালে ধ্যানাস্তে “ঈশ্বর-স্তরতি* ও 
*“গুরু-প্রণাম-মন্ত্র” পাঠান্তে বল, পুষ্টি ও ঈশ্বর-যুক্তিগ্র প্রার্থনা করিবে। 

ছাত্রছাত্রিগণ প্রাতঃকাপ ও রাত্রিতে পাঠারস্তের সময় প্রথমে 
জোরাসন করিয়া বগিয়া (বাম পায়ের উপর ভান পা রাখিয়া সন্ুখের 
দ্রিকে তাকাইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসা) শান্তিঃ পাঠপূর্বক 
“আত্মকল্যাণ” ও “শক্ি-প্রার্থনা” করিয়া “মনোষোগ ও স্বতিশক্তি 
বৃদ্ধিঝ” প্রার্থনা করিবে। ইহাতে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন শান্ত, স্থির ও 
একাগ্র হইয়। পাঠে নিবিষ্ট হইবে এবং ধীরে ধীরে ধারণ। ও স্থতিশক্তি 
বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যয়ন সাধন।। কাজেই বাজে কথা না বলয়! 
এইভাবে প্রার্থনাস্তে নিবিষ্টচিতে অধ্যয়ন করিলে প্রার্থনার উপকারিতা 
উপলব্ধি করা যাইবে । এতদ্যতীত, রাত্রে শুইবার সময় বিছানায় বসিয়া 
“আত্মকল্যাণ* ও “শক্তি-প্রারথনারঃ” পর «গুরু-প্রণম-মন্ত্র” ও “ঈশ্বর-স্তরতি” 
পাঠান্তে শয়ন করা কর্তব্য। যে পর্যান্ত ঘুম ন৷ আসিবে সেই পর্্যস্ত 
আচাধ্যের তেজোব্যপ্ক দিব্যঘৃত্তি চিন্তা করিবে। তাহাতে স্থনিদ্রা হইবে 
ও দুঃস্বপ্ন দেখা' বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের প্রাতঃকালে ও মন্ধ্যায় 
প্রার্থনা করার শুয়েগ হয় না তাহার] রাত্রে শুইবার সময় ও প্রাতঃকালে 
ঘুম হইতে উঠিবার সময় বিছানায় বনিয়াও.এই প্রার্থনা করিতে পারেন। 


প্রার্থন। 
শাস্তিঃ-অক্স 


গু পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদ্ং পূর্ণাৎ পৃর্ণমুদচ্যতে । 
পণ পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিহ্যতে 


গু শাস্তি: ! 
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শী গুরু-বন্দন। 


(১) 
ভব-সাগর-তাবরণ-কারণ হে, 
বুবি-নন্দন-বন্ধন-খগুন হে! 
শবণাগত কিস্কর ভীতমনে, 
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ 

(২) 
হাদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে, 
তুমি বিষু প্রজাপতি শঙ্কর হে! 
প্কত্রহ্ম পরাৎ্পর বেদভণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 

(৩) 
মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে, 
নরভ্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে! 
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, 
গুরুদেব দয়! ফর দীনজনে ॥ 

(৪) 
তব নাম সদ] শুভ-সাধক হে, 
পতিতাধম-মানব-পাবক হে! 
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে, 
গ্তরুদেব- দয়া কর দীনজনে ॥ 


(৫ ) 
কুলকুগুলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে, 
হৃদি-গ্রন্থিশবিদারণ-কারক হে 
মম মানস চঞ্চল বাতিদিনে, 
গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 

(৬) 
বিপুষ্থদন ম্জল-নায়ক হে, 
স্খ-শাস্তি-বরাভয়-দায়ক হে! 
ব্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে, 
গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 

(৭) 
অভিমান-্প্রভাব-বিমর্দক হে, 
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে? 
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, 
গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 

(৮) 
জয় সদ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, 
ভবঝোগ-বিকার-বিনাশক হে ? 
মন যেন বহে তব শ্রুচরণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 


(মা) 
ভীীগুরু-প্রণাম-মন্ত্র ॥ 


গড অজ্ঞানতিমিবান্ধন্য জ্ঞানাগ্রন-শলাকয়। । 

চক্ষুরুন্্ীলিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সতাং দেবে নিরঞ্নঃ। 

গুরোর্বাকাং সদ! সত্যং লতামেব পরং পদম্‌ ॥ 

অখগ্ুমগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 

তৎপদং দশিতং যেন তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ | 

পিতৃমাতৃস্থ্হদন্ধু বিদ্যাতীর্৫ঘানি দেবতা। 

ন তুল্যং গুরুণা শীদ্ং স্পশয়েৎ পরমং পদম্‌ ॥ 

গুরুত্র্ধা গুরুবিষু গুরুর্টেবো মহেশ্বরঃ | 

গুরুরেব পরং ব্রহ্ধ তন্মৈ শ্রগুরবে নমঃ ॥ 

ধ্যানমূলং গুরোমুণতিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদ্ম । 

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাকাং মোক্ষমূলং গুরোঃ রুপা ॥ 

গু ব্রন্মানন্দং পরম স্থখদং কেবলং জ্ঞানমৃত্তিম্‌। 

ছন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্তাদিলক্ষাম্‌ ॥ 

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধী সাক্ষিভৃতং । 

ভাবা তীতং ত্রিগুণবৃহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ 
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্মেব। 
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, তমেব সর্বং মম দেবদেব ॥ 


আত্মকল্যাণ-প্রার্থনা 
ও অসতো মা সদগময়, তমসো! মা জ্যোতির্গময় | 
মুত্যোমণহমুতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি ॥ 


হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে অসং হইতে সংশ্লোকে নিয়া চল, 
অজ্ঞানাদ্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে লইয়৷ যাও, মৃত্যুর গ্রাস হইতে 
বক্ষা। করিয়া অযুত-রাজ্যে নিয়া যাও। হে ম্বপ্রকাশ! তুমি আমার 
নিকট প্রকাশিত হও। 


(2) 
শক্তি-প্রার্থনা 


ও তেজোহমি তেজো ময়ি ধেহি। 

ও বীধ্যমান বীধ্যং ময়ি ধেহি। 

ও বলমসি বলং ময়ি ধেহি। 

ও ওজোইসি ওজো ময়ি ধেহি। 

ও সহোইসি সহং মমি ধেহি। 

ও মন্ত্যুরসি মন্ত্যুং ময়ি ধেহি। (বজুবের্দ) 

হে পরমেশ্বর! তুমি তেজন্বরূপ, আমাকে তেজ দান কর। তুমি 

বাধ্যন্বরূপ, আমাকে বীধ্য দান কর। তুমি অনস্ত শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, 
আমাকে শক্তি দান কর। তুমি অফুরস্ত ওজংম্বরূপ, আমাকে ওজঃ 
দান কর। তুমি সহন-শক্তির ঘনীভূত যু্তি, আমাকে সহিষ্ণুতা! দান 
কর। তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধস্বরূপ দণগ্ডধাত1, আমাকে অন্যায়ের 
প্রতি ক্রোধ ও অন্তায় প্রতিরোধের শক্তি দাও । 


মনোযষোগ ও ন্তিশক্তি বৃদ্ধির প্রার্থন। 


ও বাঙ্‌মে মনসি প্রতিচিতা, 
মনে! মে বাচি প্রতিষ্টিতম্‌ ; 
আবিরাবীর্ন এধি। 
বেদস্য ম আণীস্থঃ ; শ্রন্তং মে প্রহাসী2। 
অনেনাধীতেন অহোরাত্রান্‌ সন্দধামি, 
খতং বদিধ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি | 
তম্মামবতু, তছক্তারমবতু । 
অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারমবতু বক্তারম্‌ ॥ 
ও শাস্তি; 1 শাস্তি; !! শান্তিঃ ||! 
হে ভগবন্‌! আমার বাক্য মনে এবং মন বাক্যে প্রতি্িত হউক। 
(অর্থাৎ আমি যখন যাহা অধ্যয়ন করি তাহ। যেন অর্থ ও তাৎপধ্য সহ 
আমার 'মনে মুদ্রিত হইয়া! যায় এবং অধ্যয়ন কালে আমার মন যেন 


(্) 


অধ্যয়নরত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, অন্ত কোন বিষয় চিস্তা না করে। ) 
হে প্রকাশ-ম্বক্ষপ পরমেশ্বর! তুমি আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর। 
হে আমার বাক্য ও মন! তোমর1 উভয়ে বেদার্থ আনয়নে মমর্থ হও 
( বেদার্থ অন্ুধাবনের উপযোগী ৎও )। শ্রুত বিষয়সমূহ যেন আমি 
ভুলিয়া না যাই। এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিন ও বাত্রিকে এক 
করিয়া দিব ( অর্থাৎ এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করিয়া] সর্ধবদ! জ্ঞানাঞ্জনে 
নিযুক্ত থাকিব )। আমি সর্বদা] উত্তম ও সত্য কথা বলিব। পরমেশ্বর 
আমাকে রক্ষা! করুন, আচাধ্যকে রক্ষা করুন); আমায় রক্ষা করুন, 
আচাধ্যকে রক্ষা করুন, আচাধ্যকে রক্ষা করুন। 
আচার্য ও আমার সর্বপ্রকার ছুঃখ ও তাপের শাস্তি হউক ! 


বল, পুষ্টি ও ঈশ্বর-যুক্তির প্রাথন। 
ও আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি 
বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ববাণি। 
সব্বং ব্রন্মৌপনিষদং 
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুধ্যাং ম1 মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, 
অনিরাকরণমন্ত অনিরাকরণং মেহস্ত | 
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎস্থ ধন্মাস্তে ময়ি সন্ত, তে ময়ি সন্ত ॥ 
ও শ্রাস্তিঃ ! শাস্তি; || শাস্তি: 1! 


হে পরমেশ্বর! আমার সমস্ত অশপ্রতাঙ্গ, চক্ষুকর্ণবাক্যাদদি সমস্ত 
ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহ এবং শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হউক। ( ওুপনিষদ্দিক ) ঈশ্বরকে আমি যেন অস্বীকার না করি এবং 
ঈশ্বরও যেন আমাকে অস্বীকার (প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ ) না করেন। 
ঈশ্বরের সহিত আমার এবং আমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ষেন সর্বদা অট্রট 
থাকে, কখনও বিচ্ছেদ নাহয়। আত্মসাধনায় নিরত আমার ভিতরে 
উপনিষৎ প্রতিপাদিত ধণ্মসমূহ যেন সর্বদ] অবস্থান করে। 

আমার সর্বপ্রকার দুঃখের নিবুত্তি হউক, শাস্তি হউক। 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাঁণঃ 

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 
বেত্তাসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

স্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 


বায়ুধমোহপ্রিবরণঃ শশাঙ্ক: 

প্রজাপতিস্্ং প্রপিতা মহশ্চ । 
নমো নমস্তেহস্ত সহত্রকৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূয়ে।ইপি নমো নমস্তে ॥ 


নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে 

নমোহস্ত্ব তে সর্বত এব সর্ব । 
অনস্তবীর্্যামিতবিক্রমস্তব ং 

সর্ববং সমাপ্রোষি ততোইসি সববঃ ॥ 


পিতাইসি লোকস্ত চরাচরমস্ত 
ত্বমন্য পুজ্যশ্চ গুকুরগরীয়ান্‌। 
ন তব সমোবস্ত্যভ্যধিক2 কুতোইন্চো। 
লোক্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ 


তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 

পিতেব পুত্রন্ত সখেব সখ্যঃ 
প্রিয়ঃ প্র্রিয্ায়ার্থসি দেব সোড,ম্‌ ॥ 
( শ্রশ্রমস্তগবদগীত1, ১১শ অধ্যায়) 


গ্রন্থ সন্থন্ধে 


প্রসিহ্ব পত্রিকা সমুহের অভিমত 


প্রথম সংস্করণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 2 

“জীবনের গতিপথে যে সকল সাধারণ বিষয় আসিয়! উপস্থিত হয়, 
তাহা পবিত্র জীবন-গঠনের পক্ষে কতটুকু সহায়ক অথবা বিরোধী, 
তাহাই লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
যে সকল বিষয় সাত্বিক জীবন-গঠনের বিরোধী তাহার কবল হইতে 
আত্মরক্ষার উপায়ও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । ধর্মপিপান্ত্ ব্যক্তিরা 
পুস্তকথানিতে চিন্তার খোরাক পাইবেন।” 


৩রা আযাঁট, ১৩৫২ 7 ১৭৬1৪৫ ইং 


যুগীস্তর :£- 

“ভারত সেবাশ্রম সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর একনিষ্ঠ 
উত্তরসাধক স্বামী আত্মীনন্দ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মধ্যে মানবের 
ব্যট্টি ও সমষ্টিগত দেনন্দিন জীবনে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি, নেরাশ্ 
অবসাদ আসিয়া সাধনার পথ রুদ্ধ করিয়া দীড়ায় সেই সকল বিপদাপদ 
হইতে আত্মরক্ষা করিবার তথ্যপূর্ণ উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন। 
ধর্ঘপ্রাণ শান্তিকামী পঠিক এই গ্রন্থ পাঁঠে উপকৃত হইবেন ।” 

৬ই শ্রাবণ, ১৩৫২ ; ইং ২২৭৪৫ 


অস্থভবাজার পত্রিকা :-- 
£9%72001)1 700151151)65 10. 0106 51001: 01006 1015 0026562100- 


178 ০0170160610109 60 06 101110091 101810210% £১০০০1106 


( ৬111 ) 
€০ 10117 102213 210 17019130115 ০83 1220 211৮5 2. 188:01018. 
৯ [02] 018, 18.0100. ০2200 000 20৬৮ 0:০0 10015 6০ 
[1012 16106 02 10 569159 (09 1315 01: 165 10291 ৪20 10):915. 
710 39215975০07 ৮%% 2241 7022 0187720598 ০01 1277 27 
7১686 20622-007,0850582 21৮2 £7026072%1 2555.” 
1505 7015, 1945 

দেশ 2 

“ভারত সেবাশ্রম সজ্বের প্রতিষ্ঠ।তা শ্রীমং-স্বামী প্রণবানন্দজীর শিষ্ক 
ও সঙ্-কম্ধা স্বামী আস্মানন্দজী ঘর্দ্দ সম্বন্ধীয় উপদ্েশঘূলক এই 
পুস্তকখ!নিতে উচ্চ চিন্তা, কর্-সাধনা ও আদর্শনিষ্ঠার 
পরিচয় প্রদধান কৰিয়াছেন। বনু উপদেশপুর্ণ এই পুন্তক-পাঠে 
সকলেই আনন্দিত ও উপকৃভ হইবেন ।* 


২৬শে জ্যেষ্ঠ, ১৩৫২; ইহ ৯৬1৪৫ 
€কশোরক ২--( ছেলেদের মাসিক ) 


“লেখকের রোজনামচায় (ডায়েরিতে ) লিখিত নানা উপদেশমূলক 
রচনা । জীবন-পথে চল্‌্তে গিয়ে ছাত্রসমাজের যে সকল বাধাবিপত্তির 
সম্মুখীন হতে হর এবং কি ভাবে চল্লে সাফল্য লাভ সম্ভব- পুস্তকে 
সে-ব সম্ছন্ধে সারগর্ভ আলোচনা! আছে। জীবন-লক্ষ্য, বাকৃ- 
সংবম, কল্মরি জীবন-সন্ত্র, তুঃখ-দুর্ব্যোগ, জাগতিক ভালবাসা, 
প্রার্থনা, জুখান্ুসন্ধান সন্ধন্ধে রচনাগুলেো। চমগ্কার। গ্রস্থকারের 
এই সাধু প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।” শ্রাবণ ১৩৫২ 


দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে অভিমত 
17872857679 196672022 :-_ 


“776 6০০7 £8 27075086271 20162. ৫০ 672 760%2767867815 
07 6 57565, 100 00151009016 005 20610 7৫8 79057,/62 
0246 6726 22869 0180. %28018 ০07 72752 226 ঠ% 97002%1. 
07১0 971)765896 (01,02906 076 ৮ 2 25786 ০07 170/0986 
87/767%, 

1776 22707 725 270267 ০%7 26667%20% ০0 2706. 
0%0126565 22726 0০077286610 6 26291077918 ০07 6786. 
/0%70756,  13610150 00556 20012] 21350005005 115 0620 
9910) 2170 90901006 165181096101) €০ 0300. 16 15 0015 70801 
£00100 01086 185 10010060 03256 0 01080010 18990155 101 
৪ (0182 0£ 00900 23056110170, 416 56 60 66 70162 £72৫ 075. 
567217685০7 501 & 8007 2911 &০ 8217760209৫.” 


5219. 27, 1949. 


4৫12197860 70020? 70766 


“গত 2856 05 £2286 01652301500 £০ 00108, 00০ ০011০0-- 
61017 02 299953 71621) 705 2. 12091 7100 ৮512105 2 80116 
0610 210 1095 2 06৬7 0317085 0 52105. 210. 1000010 :0 161] 
25. ) 0172 ৪, 1947 


যুগাস্তর ৫ 
“মানুষের জীবন-গঠনের প্রতিকূল বিষয়গুলি হইতে আত্মরক্ষার 
উপায় সম্বন্ধে সুচিস্ভিত প্রবন্ধমাল! । ধন্মপিপাহ্থ-সমাজে যে বইখানি 


সমাদৃত হইয়াছে, ছিতীয় সংস্করণেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।” 
১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৪ সন. 


( ৩) 
হিন্দুস্থান 


“আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায় সরল ভাষায বপ্নিত হইয়াছে। 
খশ্ম সম্বন্ধীয় উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
সাধনার সহায়ক পুত্তক |” ১১ই আশ্বিন, ১৩৫৪ 


লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 
সাম্রন্ন-ন্বালী (মূল্য-॥০) 


দেশ £--১*ই মাঘ, ইং২৪,১.৪৮ :--"**"জাতির মনুষ্যত্ব 
বিকাশের পক্ষে এগুলি সাহাব্য করিবে ।” 

আনম্ববাজার পত্রিক। ১--ইং ১২.৪.৪৮ £₹-_“আলোচ্য গ্রন্থে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব এবং অধ্যাত্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী কতকগুলি 
উপদেশ সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। উপদেশগুলি ুন্দর সরল এবং অধ্যাক্ত 
অনুভূতির আলোকে সেগুলি উজ্জ্বল হইয়া! উঠিয়াছে। 


স্বাধীন ভারতে নূতন মানুষ ও নবজাতিগরঠনের বীর্ধ্যবাণী। 
্রীশ্্ীযুগাচার্ষ্য সঙ্গ ও উপদেশাম্বত 


প্রায় ৪০* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ২০ । 
জাতি-সংগঠক ও ধর্শ-সংস্থাপক আচার্য্য শ্রী স্বামী 
প্রণবানন্দজীর,ত্যাগ+সংযম-সত্য-ব্রন্ষচধ্য ও সেবার স্থমহান্‌ ভিত্তিতে 
শক্তিশালী জাতীয় জীবন গঠন, ছাত্র ও তরুণ সমাজের নৈতিক 
চরিত্রোন্নয়ন, শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জন, মেধা, গুতিভা, আত্ম- 


( আঃ ) 


শক্তি, আত্মবিশ্বাম ও আত্মমর্ধ্যাধীবোধ জাগ্রত করতঃ মন্ধম্যত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশ সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ মহামূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত অপূধ গ্রন্থ। 
প্রখ্যাত এতিহাসিক ও প্রবীণ মনীবী ভাঃ গ্রারাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় (এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ভি, ) 
“ভ্রীযুগাচার্য সঙ্গ ও উপদেশাম্থত? যুগাপ্রবর্তক আচার্ধ্যের 
লাধনলব যে স্বৃতসঞ্জীবনী অস্বত-্ুধা বহন করিয়া জাতির 
সমক্ষে উপস্ছিত, তাহ! সকলে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ ও আস্তরিকভার 


সহিত অনুসরণ করিলে হিন্দুজাতি নবশক্তিত্বারা অনুপ্রাণিত 
হুইয়! উঠিবে।” 


জম্মতবাজার পত্রিকা :--ইং ৫.১০১৯৪৭ 


চিন [71)9 50101009 0.9819 101) 6109 1119 800. 69801310768 ০1 & 
£8%6 191161009 9/00 90019] 698%010017, ০০*০৯০ [6 09367.595 60109 
ভ109]15 7980. 10 165 7101) 00106610069. 
17057000068118217 91959057027 


£055 13178156 96589:910, 98908109198 700:909191 8001811। 
86:5109 01680198610 10 609 000062৮- 168 ০] 0০0৮ 609 1 
19600878010 01 0119 05106 71000. 2809 19 60০0. 1৪11-10700া0 0: 
76001198505 190010100670086100 10879, 7105 10 25৫ 
158০1577288 01 0৩ 10215052016 (215 085021 0:251858510012, 
10951061059 8,061516199 656610060. 81] ০0৮০7110019, 8800. 8/01:08,05 


58 11867510759 01 27100801252 22652586 €0 211 10552 0£ 
চা 08810687৩ 220 02511125002. 

হা 60989 9958 06 90880 11691869150 8000610] আআ ০0: 
ঘ710)01) 1098 010107:601795615 100008500১9 10080096 800. 920/0790 
0156 17081098107 01 08. 10010110। 81875 ০০০৮০ ৮162 হত ও 
10010 200 ০৮/5:81 801৩, 58111558 5. 2095888৩ €০ ০2 
5082795 120916815 01 035 158.61012) 51508 01555 ৮5101 0০ 51] 
0০0 15509 56 1155 ৮8106 ০0 02110 2. 285৮7 7551500 00 12৩ 
805 10801509005 01 8916705010671067805 8190 81677581906, 

660 ৭0:০৪, 1948, 

প্রবাসী :-_উোষ্ঠ, ১৩৫৫ ₹_-এই সব অমর-হিতবাক্যাবলী 
উপ ৯ জাতির সত্যপথ নির্ধারণে যথেষ্ট সাহাব্য 
করবে নি:সন্দেহ।” 
আনন্গবাজার পত্তিক। £--*."ইৎ ১৪.১২,৪৭ :-_ প্রণবানন্জীর 


উপদেশাম্বত যেমনি শিক্ষাপ্রদ্/ তেমনি আচরণের দ্বারাই 


॥ সা ) 


প্রাণবন্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঠে জিজ্ঞান্থ পাঠক উপকৃত 
হুইবেন।” 

দ্বেশ £--১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৪ :₹__%.**অলৌকিক তপঃশক্তিসম্পন্ধ 
মহাপুরুষ প্রণবানন্দজীর উপদেশগুলি অমূল্য । এগুলি পাঠ করিলে 
মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ প্রেরণা অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে মন সর্বপ্রকার দৈন্য ও 
দুর্বলতার উদ্ধে এক সনাতন সত্যের প্রেরণ লাভ করে। 

উপদেশ গুলি আচাধ্য প্রণবানন্দের ত্যাগময় জীবনে প্রভাবনয় জীবন্ত 
পটভূমিকায় লইয়া যায়। এজন্য উপদেশগুলি মধুর ও উজল। আচাধ্যের 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত তত্বদর্শনের উপদেশবাণীর হহাই বিশিষ্টতা। এমন 
প্রজ্ঞানময় বাণী প্রচারের দ্বার গ্রন্থকার বর্তমান সমাজের অশেব 
কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। আমর! এমন পুস্তকের বহুল প্রচার 
কামন। করি ।” 

ভারত :--৭ই ভাদ্র, ১৩৫৪ :-_স্বামী প্রণবানন্মজী একজন সাধক, 
কম্মী ও সিন্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী 
হিন্দুর জীবন যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে তাহা তিনি যেন অন্থভূতির 
দ্বারা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।**বর্তমানে হিন্দু-সমাজ যেরূপ 
বিধ্বস্ত হইয়! পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিধানকল্লে এই সঙ্ঘ যেভাবে আত্ম" 
নিয়োগ করিয়াছেন তাহার জন্য সমগ্র হিন্দুজাতি সঙ্ঘের নিকট খণী। 
হিন্দুর এই জাতীয় দুর্দিনে স্বামীজির এই জমন্ত উপদেশ 
সকলকে আবার নৃতন শক্তিতে উদ্ধদ্ধ করিয়। তুলিবে।” 

দৈনিক বন্ুমতী :--২রা ফাল্ভুন, ১৩৫৪ £-"-.*এই বুহৎ গ্রন্থটাতে 

বম, সাধন, পরোপকার, দেশসেবা, ছাত্রদের চরিত্রগঠনের জন্য নৈতিক 

আন্দোলন, যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি নান] বিষয়ে স্বামী প্রণবানন্দজীর 
মূল্যবান উপদেশগুলি একত্রিত হয়েছে। 

বইখানি ধশ্মপ্রাণ নরনারীর কাছে আদূত হবে ।” 


জীবন গঠনের সাধনা ( য্তস্থ) 


হিন্দুত্বের পুনরুদ্বোধন » 
ভ্রীতী্রণবানন্দ স্মৃতিকথা *, 


*₹- প্রণব ও 
ভ্ডাল্রভ ০সব্রাশ্রম সঙ্জেল্প মাসিক্ক মুখস্ত 


ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাধনা'ও আদর্শের বাণী বহন 
করিয়া প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। 

বৎসরের ষে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া যায়। 

বার্ধিক মুল্য সডাক-_৩২ টাকা । ছাত্রছাত্রীদের জন্য__ 
২০ মাত্র। 


| কার্্যালয়-_২১১ রাঁস বিহারী এভিনিউ, কলিকাতা -*১৯ 


